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নিবেদন 

ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবতিত ও 
পরিবর্ধিত হয়ে প্রকাশিত হল।- ব্রিটিশ আমলের প্রথম যুগ থেকে 
যুদ্ধোভরকাল পর্যন্ত ভারতের শিক্ষাধারার ক্রমিক ইতিবৃত্ত মাতৃভাষায় 
প্রকাশ করার যথাসাধ্য চেষ্। প্রথম সংস্করণে করেছি এবং ছাত্র- 
ছাত্রীগণও আমার এই প্রচেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন, সেজন্বে 


তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । 

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থথানি বিশেষ সতর্কতার সহিত অনেকাংশে 
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করবার সময়ে স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার 
পুনর্গঠন ও পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের 
রিপোর্টের সারাংশও সংযোজিত করেছি । 

এই গ্রন্থরচনায় ধাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে 
শ্রদ্ধা নিবেদন করি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্বালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ মহা- 
বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব এবং পরলোকগত শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ 


মোহন সেন, বি, এস, সি, এম, এড (লীড.স), টি, ডি (লণ্ডন), ডিপ, 


এড (অক্সফোর্ড), এক, আরু, জি, এস, এফ, এন, আই মহাশয়কে ৷ 
ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তার স্বভাবস্থূলভ সেহবশতঃ তিনি বইটির প্রথম 
সংস্করণ অতিযিত্রসহকারে: আগ্োপান্ত পাঠান্তে প্রয়োজনীয় নির্দেশদান 


করে আমায় চিরকুতজ্ঞ করে রেখেছেন। 
আর ধারা এই পুস্তকরচনায় আমায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন 


তাদের মধ্যে শ্রীশর্বরীভূষণ পুরকায়েত, এম, এ বি, টি, এম, এ 
(এডুকেশন) মহাশয় অন্ততম। তাঁকে এবং অন্তান্ত হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ 


5) 
বাদের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত আমার প্রচেষ্টাকে কার্যে পরিণত করা 
সম্ভব হ'ত না তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ ৷ 


বইটি ছাপানোর জন্তে হুমুদ্রণ প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীসুকুমার দত্ত 
মহাশয়কেও আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


বিশেষ সতর্কতা সত্বেও বইতে কিছু কিছু অগ্রীতিকর মুদ্রীকর- 
গ্রমাদ থাকায় আমি অত্যন্ত হুঃখিত ও লজ্জিত। 


কলিকাতা 
৩১শে বৈশাখ ১৩৭১ গ্রন্থকর্রী 


ভূমিকা 


অতীতে ভারতে শিক্ষার স্রোত নানা দিকে প্রবাহিত হ’ত। 
কিন্তু সেই শোতে জোয়ার ছিল না; শতাব্দীর পর শতাব্দী অনবরত 
ভাটা পড়ে শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত চিন্ত! শুকিয়ে গিনেছিল। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম থেকে মাঝে মাঝে সেই শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করার 
আবশ্যকতা যারা বুঝতেন বা বুঝতে পারতেন তীরা কি ভাবে শিক্ষার 
ব্যবস্থাদি করতেন বা করতে বলতেন সে তথ্য জানতে না পারলে 
বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে নৃতন শিক্ষার ব্যবস্থা ভাল ভাবে করা 
চলে না । কাজেই এই সব তথ্য জানা দরকার। শ্রীমতি শান্তিময়ী 
সিংহ শিক্ষণ শিক্ষা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ কালে (১৯৫৪-৫৫) এই সব 
সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন ও সেই আলোচনার 
ফলে যে সব তথা সংগ্রহ করেছেন তা এই পুস্তিকাখানিতে লিখেছেন । 
তার লেখার ভাষা সুন্দর, ও তিনি তথ্যগুলির আলোচনা ধারাবাহিক 
ভাবে করেছেন। যদিও সব বৃত্রীন্তগুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ 

-করেছেন তবুও তার লেখার মধ্য দিয়ে অনেক তথ্য জানতে পারা 
ষাবে। সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষিকীরা ও শিক্ষণ শিক্ষা বিদ্যালরগুলির 
ছাত্র-ছাত্রীরা এই পুস্তিক৷ পড়ে আনন্দ লাভ করবেন ও কিছু শিখতে 
পারবেন এই বিশ্বাস করি। শ্রীমতী শান্তিময়ী সিংহের প্রচেষ্টা সার্থক 


হউক এই কামনা করি। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, হাতি 
১০ই মার্চ ১৯৫৬। সা 
. শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 
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প্রথম ভাগ 
ব্রিটিশ শাসনের প্রারস্ঞ থেকে যুদ্ধোত্তর কাল পর্যন্ত ভারতের 
শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবৃত্ত । 


বিষয়-সুছী 
প্রথম ভাগ 
বিষয় 
ব্ৰিটিশ আগমনের প্রারম্ভে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা 
ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণ 
নব্য শিক্ষার প্রবর্ত-_(ক) সরকারী প্রয়াস 
(খ) বেসরকারী প্রচেষ্টা 


ভারত সরকার কতৃক দেশের শিক্ষাব্যবস্থ র ভার গ্রহণ 


ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে লর্ড কার্জন 
স্তাড্লার কমিশনের রিপোর্ট 
দ্বৈতশাসনকালে এদেশে শিক্ষাসংস্কার 
কংগ্রেসী আমল ও ভারতের শিক্ষীব্যবস্থা 
যুদ্ধোত্তর শিক্ষাপরিকল্পনা ( সার্জেন্ট রিপোর্ট ) 
হর ভাগ 
অবতরণিকা টু 
প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ধক 
বা রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ 
বসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ 
রঃ তলি ত 
শিক্ষাবিষয়ক ও বৃত্তিমূলক বিষয় নির্বাচনে পৰশন 
বিদ্যার্থীদের শারীরিক উন্নতি সাধনের উপায় *" 
পরীক্ষা ব্যবস্থার নবরূপায়ণ 
শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবসায় 
পরিশিষ্ট ৩ 


ante HEI Aone 0. সই বীজ rn STN যায রা রা সার 


ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


18, 


১৩, 


ভারতের যে নিজস্ব এতিহা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার্ধারা ছিল তা’ 
আজ সৰ্বজনস্বীকৃত হলেও ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে অনেক. 
বিদ্বেশীই সেকথা স্বীকার করতেন না। তারা যখন এদেশে 
আসেন তখন ভারতের পড়তির সময়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চলে যাবার 
সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্তান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাগুলির মত শিক্ষাব্যবস্থাঁও 
নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্রমশঃ শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। বহু 
প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে সময় এইগুলির 
সংস্কার সাধন করার উপায় এবং অবসর কোনটাই দেশবাসীর ছিল 
না। এর পর দেশের শাসনভার যখন ইংরেজের হাতে এল তখন তারা, 
তাদের অধিকারকে ভালভাবে কায়েম করবার জন্যে নিজেদের ভাব-- 
ধারা এদেশে প্রবর্তন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফলে, বৈদিকধুগ- 
থেকে দেশে যে সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাধারা চলে আসছিল তার, 
বদলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের 
জন্যে এক নতুন শিক্ষাবাবস্থার প্রবর্তন কর! হল। 

এই নব্যশিক্ষার প্রবর্তন করেন মিশনারীর1 উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সন্দে তারা এদেশে এসে- 
ছিলেন ধর্ম প্রচার করতে। প্রথমে তীরা নিজেরাই এদেশের 
ভাষা শিখতে লাগলেন বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের অগ্গবাদ করবার 
জন্য। পরে অনুদিত ধর্ম গ্রন্থের সাহাযোই এদেশের লোকদের 


চি 


২ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


কাছে গ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতে লাঁগলেন। সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টানধর্ম 
গ্রহণ করলে যে সব সুযোগ সুবিধা লাভ হবে তার প্রলোভনও দেখাতে 
লাগলেন। এদিকে সামাজিক গৌড়ামীর জন্তে তখন দেশের নিম্ন 
বর্ণের লোকেরা নানাভাবে অত্যাচারিত হচ্ছিল । সামাজিক. বিধি- 
ব্যবস্থার ওপর তাঁদের কোনই আস্থা ছিল নাঁ। ফলে, মিশ- 
নারীদের প্ররোচনায় অনেকেই স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করে শ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করতে 
লাগল। মিশনারীরা এদের সবরকম দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। 
এরা প্রায় সকলেই ছিল নিরক্ষর। অথচ গ্রীষ্টরর্সে বাইবেল পাঠ একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ। তাই মিশনারীরা এদের শিক্ষা দেবার জন্তে 
স্বদেশীয় আদর্শে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার আরও একটি কারণ ছিল, তাহলো ধর্মান্তরিতদের ছেলে- 
মেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা। এইভাবে তীরা কখন আগে 
বিদ্যালয় স্থাপন করে তার ভেতর দিয়ে ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন 
আবার কখনও আগে ধর্মপ্রচার করে পরে ধর্সান্তরিতদের সথবিধের 
জন্যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন । এই সব মিশন স্কুলের মাধামে 
দেশে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হল | স্বল্প বেতনে কর্মচারী 
নিয়োগ করা সহজ হবে ভেবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও মিশনারী গ্রব- 
তিত শিক্ষাব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষণ করতে লাগলেন! তাছাড়া এদেশের 
কতিপয় শিক্ষিত বাক্তি এবং মধ্যবিত্ত জনসাধাবণও এই শিক্ষার 
প্রসারে সহায়ত! করেছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিরা মনে করলেন পাশ্চাত্য 
শিক্ষার দ্বারাই দেশের পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। আর 
মধ্যবিত্ত জনসাধারণ আর্থিক স্থবিধেলাভের আশায় নব্য শিক্ষার গ্রসার 


সমর্থন করতে লাগলেন। শিক্ষা প্রসারের নামে দেশে তখন পাশ্চাত্য 
শিক্ষার অন্ধ অন্থকরণ চলতে লাঁগল। 


কিন্ত শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হল । রুশেজাপান যুদ্ধের 


সুচনা ৩ 


শেষে জাপান প্রভৃতি কয়েকটি জাতির অভ্যুদয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি বদ- 
লাতে লাগল । ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার গলদ এদেশের 
লোকের কাছে আরও বেশী করে ধরা পড়ল। লোকে বুঝল যে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার হুবহু অন্থকরণ করে দেশের উন্নতি কর! সম্ভব নয়। 
দেশের প্রাচীন পুরাণ, ইতিহাস, শাস্ত্র প্রভৃতি আবার লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
পড়তে লাগল | দেশবাঁপী চাইল প্রাচীন ও নবীন শিক্ষা ব্যবস্থার 
সমন্বয় করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষায় পরিণত করতে। 
এরই ফলে সেসময় বিশ্বভারতী, জামিয়া-মিলিয়া, আলিগড় এবং কাশী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থষ্টি হয়েছিল । 

এদেশে শিক্ষাপ্রসার কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন প্রধানতঃ তিনটি দল 
_(>) মিশনারী, (২) শিক্ষাবিভাগের ইউরোপীয় কর্মচারী আর (৩) 
ভারতীয় জনসাধারণ। একই কাজে ব্রতী হলেও তিনটি দলের উদেশ্য 
ছিল ভিন্ন ভিন্ন। মিশনারীর1 ধর্মপ্রচারের সুবিধে হবে বলে শিক্ষার 
এসার চেয়েছিলেন, শিক্ষাবিভাগের উদ্দেশ্য ছিল স্বল্পবেতনে কর্মচারী 
নিয়োগ সমস্তার সমাধান করা আর ভারতবাপী চেয়েছিল শিক্ষার 
প্রসারের দারা দেশের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করতে। উদ্দেপ্ত ভিন্ন হও- 
য়ায় তিনটি দলের মধ্যে মতান্তর ও সংঘর্ষ অনিবার্ধ হয়ে উঠল। প্রথমে 
অবশ্য বিরোধ বেখেছিল মিশনারী এবং শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীদের 
মধ্যে। কারণ তখন শিক্ষা-জগতে এই ছুই দলই আধিপত্য বিস্তার 
করছিল। সে সময় ভারতীয়দের প্রচেষ্টা ছিল সামান্ত । 

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন হলেও প্রথম 
দিকে দেশের শিক্ষাসম্বন্ধে কোম্পানি নিরপেক্ষ ছিল। মিশনারীদের 
কাজে উৎসাহ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই তখন কোম্পানি করে নি। 
১৬৯৮ সালের সনন্দের পর ইউরোপীয় কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষার জন্যে নিজেদের এলাকায় কোম্পানি কয়েকটি বিদ্ধালয় স্থাপন 
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করে। কিন্ত তখনও পর্যন্ত ভারতীয়দের শিক্ষা সম্বন্ধে কোম্পানি আগের 
মতই নিরপেক্ষ হয়ে রইল । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তাদের এ মনোভাবের পরিবর্তন 
হতে লাগল। তখন অন্যান্য প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের পরাভূত করে 
কোম্পানি নিজের অধিকার অনেকটা কায়েম করে নিয়েছে । তার ওপর 
আবার ১৭৬৫ সালে বাংল! ও বিহারের দেওয়ানি নেবার ফলে দেশের 
শাসনভারও তাদের করায়ত্ত হয়েছে। ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের 
শাসণভার হাতে আসায় কোম্পানির দায়িত্বও বাঁড়ল। একদল মুখা- 
স্থানীয় কর্মচারী রাজনৈতিক যুক্তি দেখিয়ে কোম্পানিকে এদেশের শিক্ষা 
ব্যবস্থার পৃষ্ঠপৌষণ করবার জন্যে উৎসাহ দিতে লাঁগলেন। কিন্ত 
কোম্পানির কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে আপত্তি ছিল। তার! স্বদেশীয় 
পালণমেন্টের আদর্শে শিক্ষাব্যাপারে কোম্পানির নিরপেক্ষ থাকাই 
যুক্তিসন্দত মনে করলেন। কিন্ত কোম্পানির পূর্বোক্ত কর্মচারীর এ যুক্তি 
মেনে না নিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। এদিকে মিশনারীদের সঙ্গেও 
কোম্পানির বিরোধ বাধল। এতদিন পর্যন্ত কোম্পানি মিশনারীদের 
শিক্ষা প্রসারের কাজে যতদূর সম্ভব সাহায্য করে এসেছিল; কিন্ত 
রাজা প্রতিষ্ঠার পর কোম্পানি মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের সহায়ত! করতে 
আর সাহস করল ন।| দেশের ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে 
জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে রাজ্যবিস্তারে বাধা ঘটাতে পারে এই 
ভয়ে কোম্পানি মিশনারীদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল । 
মিশনারীরাও সহজে এটা মেনে নিলেন না। অবশেষে বহু আন্দোলনের 
পর ১৮১৩ সালের আইনে এদেশের শিক্ষার জন্যে কিছু ব্যয় বরাদ্দ 
করতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজী হল । এভাবে ব্রিটিশ শাসনকালে 
ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার রাষ্টরয়করণ শুরু হল। ওদিকে মিশনারীদেরও 
পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রদারের সুযোগ কোম্পানিকে দিতে হয়েছিল । 


সস 
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১৮১৩ সাল থেকে শিক্ষাজগতে আবার নতুন সমস্তার সৃষ্টি হল। 
এর আগে পর্যন্ত শিক্ষাবিষয়ে কোম্পানির কৌন নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। 
এবার সবচেয়ে বড় সমস্তা হল নবা শিক্ষা কি ধরণের হবে? মেকলে 
প্রমুখ ব্যক্তির! চাইলেন পাশ্চাত্য কৃ্টিকে ভারতীয়: কবির স্থলাভিষিক্ত 
করে প্রথমে দেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করতে । 
পরে এরাই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে এই ভাবে 'অপর- 
দিকে হেষ্টিংস ও মিপ্টোর অনুগামী কোম্পানির কর্মচারীরা প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য কৃষ্টির সংযোগ সাধন করতে চাইলেন। তারা অনেকেই 
সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি ভাষা লিখেছিলেন এবং এদেশের জ্ঞানভাণ্ডারের 
পরিচয়ও পেয়েছিলেন । তাই তারা এদেশের কৃষ্টিকে অবজ্ঞা 
করতে পারেন নি। দেশের জনসাধারণও বুঝেছিল শুধু প্রাচীন শাস্ত্রের 
অনুশীলন অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষার হুবহু অনুকরণ করলে আর চলবে 
না। তাই তারাও প্রাচা ও পাশ্চাত্য শিক্ষাধীরাঁর সমন্বয়ে নিজেদের 
উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি স্থষ্টি করাই যুক্তিসধত মনে করল। কিন্তু প্রশ্ন 
হল কোন ভাষার মাধ্যমে দেশের লোককে শিক্ষা দেওয়া হবে? 
বোম্বাইয়ের গভর্ণর এলফিন্টোন্‌ এবং অন্ত ছু' একজন ছাড়া সে সময় 
প্রায় সকলেই স্থির করেছিলেন শিক্ষা দিতে হবে হয় ইংরেজীতে ন হয়, 
সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি যে কোন একটি ভারতীয় প্রাচীন 
ভাষার সাহায্যে । কথ্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কথা প্রায় কেউ 
সমর্থন করলেন না । এছাড়া আর একটি সমস্তার স্থষ্টি হল সরকারী 
এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে। সেট হচ্ছে, সরকারী ও 
বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনটির সাহায্যে সহজে ও 
্বলনব্যয়ে শিক্ষা দেওয়া যাবে? 

১৮৫৪ সালে উডের ডেস্প্যাচে সাময়িকভাবে এ জমস্তাঁগুলির 
সমাধান করা হয়েছিল । এতে স্থির হল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার 


৬ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


শিক্ষানীতির উদ্দেগ্ত হলেও উচ্চশিক্ষাস্তরে প্রাচ্যবিগ্ভার অনুশীলনের 
জন্যে উৎসাহ দেওয়া হবে। শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে বলা হল মাধ্যমিক 
স্তরে ই'রেজী ও কথ্য ভাষা উভয়ের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া! হবে। 
উডডের ডেস্‌প্যাচেই স্থির হল সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ বেসরকারী 
কর্মীদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে এবং সরকার শুধু প্রয়োজনমত অর্থ 
সাহায্য করবেন। কারণ শিক্ষার সকল বায়ভার বহন করা সরকারের 
পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হল অদূর ভবিষ্যতে 
জনসাধারণের শিক্ষার ভার রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলেই গণ্য হবে। 

উ্ডের ডেম্প্যাচে দেশের প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিঠান গুলির বিষয় কিছুই 
বলা হয়নি। প্রথমে মনে হয়েছিল এগুলির উপযুক্ত সংস্কার করে সর- 
কারী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তভু-্ত করা হবে। কার্যৃতঃ তাঁহুল না। তৎ- 
কালীন একশ্রেণীর কর্মচারী এগুলির বিলোপ সাধন করতে চাইলেন. 
ওদিকে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্তে গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকেও 
ঘোষণা করা হল যার! সরকারী বিদ্যালয় থেকে পাশ করবে তাদের 
চাকরী দেওয়া হবে। ফলে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরা সকলেই এই নতুন 
বিদ্যালয়ে যেতে লাগল। আর প্রাচীন পাঠশালা, মক্তব প্রভৃতির 
অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ল। 


শিক্ষাপ্রদারের কাজে মিশনারীদের কতটা স্বাধীনতা থাকবে 
সে বিষয়েও ডেস্প্যাচে স্পট করে কিছু বলা হয় নি। সরকারী 
কর্মচারীরা নানাভাবে মিশনারীদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে 
লাগলেন। মিশনারীরাও এর বিরুদ্ধে আবার তুমুল আন্দোলন শুরু 
করলেন। ফলে, বিরোধের মীমাংসা করার জন্যে ১৮৮২ সালে 
শিক্ষাকমিশন বসল এবং স্থির হল শিক্ষার ভার মিশনারীদের ওপর 
ছেড়ে দিয়ে সরকারের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সমীচীন 
হবে না। শিক্ষাপ্রসারের কাজে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে 


সুচনা ৭ 


গৌণভাবে মিশনারীর! কাজ করবেন! কমিশনও সরকারী প্রতিষ্ঠান- 
গুলি ক্রমে ক্রমে বেসরকারী কর্মকর্তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে 
সরকারের পক্ষে শুধু অর্থ সাহাধা করাই যথেষ্ট মনে করলেন। 
প্রাদেশিক সরকাররা এই সুপারিশ অনুসারে কাজ করতে 
লাগলেন এবং বিশ বছরের মধ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির 
এত উন্নতি হয়েছিল যে এগুলি ছাড়া অন্ত উপায়ে পাশ্চাত্য 
জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার সম্ভব হতে পারে একথা তখন কেউ চিন্ত! 
করতেও পারতেন না। 

১৯০১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত বিশবছর ভারতের রাজ- 
নৈতিক ইতিহাসের স্মরণীয় সময়। বঙহ্ভদ্দ আন্দোলন, মলি-মিণ্টো 
পরিকল্পিত শাসন সংস্কারের প্রচেষ্টা, বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন 
প্রভৃতি ঘটনাগুলি এসময়ে একের পর এক ঘটতে থাকায় দেশে রাজ- 
নৈতিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্দে একটা অসন্তোষের সুচনা দেখা 
দিয়েছিল। প্রচলিত অন্ত সব ব্যবস্থার মত শিক্ষীবাবন্থার প্রতিও: 
লোকে বিরূপ হয়ে উঠল । ওদিকে সরকারী কর্মচারীর! মনে 
করলেন শিক্ষাকমিশনের সুপারিশের পর শিক্ষার গুণগত কোন 
উন্নতিই হয় নি। শিক্ষার যা উদ্দেশ্ত নরনারীকে চরিত্রবান করে 
তোলা তা’হচ্ছে না। অতএব এ পদ্ধতির পুনর্গঠন প্রয়োজন। 
আর এর জন্তে' চাই শিক্ষাব্যবস্থার সরকারী নিয়ন্ত্রণ । কিন্ত 
তৎকালীন শিক্ষিত ভারতীয়দের ধারণা ছিল অন্ত বূকম। 
তার! মনে করলেন শিক্ষার উন্নতি অপেক্ষা তাড়াতাড়ি এবং 
অধিক সংখ্যায় দেশের জনসাধারণকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
করে তুলতে পারলেই সহজে দেশের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করা 
যাঁবে। এ নিয়ে আবার বচপার হ্ুষ্টি হল এবং যাঁরা শিক্ষার ব্যাপক. 
প্রসার চেয়েছিলেন তারাই বার বার, পরাজিত হতে লাগলেন ॥ 


৮ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


শেষে যখন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্তে গোখ লের বিল অধিক- 
সংখ্যক সভ্যের ভোটের জোরে নাকচ হয়ে গেল তখন সরকারী 
প্রচেষ্টাকে জনসাধারণ আর ভালভাবে গ্রহণ করতে পারলে না! 
জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিজেদের 
হাতে পাবার জন্যে দাবী জানালেন। তারই ফলে ১৯২১ সালে 
শিক্ষাদগ্ডুর নবনির্বাচিত ভারতীয় মন্ত্রীদের হস্তগত হল। 

রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের পর বেশ একটা উদ্দীপনার স্থা্ট 
হল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনভাবে শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টায় 
রত হলেনা নতুন নতুন পরিকল্পনার স্থষ্টি হতে লাগল এবং 
শিক্ষার জন্যে অধিক অর্থও মঞ্জুর করা হল। কিন্তু পরিকল্পনান্্- 
যায়ী কাজ শুরু হবার আগেই আর এক বিপত্তি দেখা দিল। 
জগতের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ভারতসরকার 
এদেশের শিক্ষার জন্যে যে অর্থ সাহায্য করতে রাজী হয়েছিলেন তা, 
সহসা বন্ধ করে. দিলেন। ফলে, শিক্ষার জন্তে বরাদ্দ ব্যয়ও 
হ্রাস করতে হল। আধিক গোলযোগ ছাড়াও শিক্ষার গুণগত উন্নতি 
ও তার বিস্তার সাধন নিয়ে পুরনো! বিতর্ক ১৯২৯ সালে নতুন ভাবে 
দেখা দিয়ে শিক্ষাপ্রসারের বাধা স্থা্ট করতে লাগল । ১৯৩৭ সালে 
‘ভারতের এগারটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশের শাঁসন- 
ভার যখন কংগ্রেসের হাতে এল তখন পুরনো সব বিতর্কের অবসান হয়ে 
নতুন উদ্যমে আবার শিক্ষা! সংস্কারের কাজ আরম্ভ হল। 

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনবছরের মধ্যে শিক্ষার জন্যে 
বহু অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করার 
অন্তে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের চেষ্টা হতে লাগল। এই 
সময়েই লোকশিক্ষার জন্যে ওয়ার্ধাপরিকল্পনার কষ্ট হয়। কিন্ত দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ আরম্ত হওয়ায় কোন পরিকল্পনাই কাজে পরিণত হতে পারেনি । 


সুচনা ৯ 


১৯৪০-৪৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষার জন্তে নতুন কোন ব্যাবস্থা করা সম্ভব হয় নি। 
কংগ্রেস মন্ত্রীরা যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন সেগুলিই চালিয়ে যাওয়া 
হচ্ছিল মাত্র। এসময়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হচ্ছে শিক্ষা- 
ব্যাপারের জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষাউপদেষ্টা সমিতির যুদ্ধোতর শিক্ষা- 
পরিকল্পনা রচনা। পরিকল্পনাটি সার্জেন্ট পরিকল্পনা নামে পরিচিত। 

এর পর ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা আবার শাসনভার গ্রহণ করে 
শিক্ষার প্রসার ও সংস্কারের জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্ত 
তখন দেশে স্বাধীনতা লাভের জন্তে আন্দোলন চলছে। শিক্ষার 

পুনর্গঠনের দিকে মন. দেবার অবসর ও সুযোগ কোনটাই ছিল না। 
ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ জাতি ভারত ত্যাগ করল আর সেই 

সঙ্গে ব্রিটিশ আমলের শিক্ষার ইতিহাসেরও ঘবনিকাপাত হল! 


৬০০৬০০৬০০৬০৭ 


ব্রিটিশ আগমনের প্রারস্তে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা 


ইংরেজরা যখন প্রথম এদেশে আসেন তখনও আমাদের প্রাক্তন 
শিক্ষাব্যবস্থাই চলছিল। এমন কি যখন নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের 
চেষ্টা শুরু হয় তখনও দেশের টোল, চতুষ্পাঠীগুলি সপ্পর্ণ নষ্ট হয়ে 
যায় নি। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা, মক্তবের সাহাধ্যে 'লোকশিক্ষার 
প্রসার হচ্ছিল। সে সময় প্রাচীন পদ্ধতিকে অবজ্ঞা ন! করে যদি 
ওর সাহায্যে নব্য ভাবধারার প্রসারের চেষ্টা কর! হত তা’হলে লোক- 
শিক্ষা দেবার কাজটা অনেক সহজ হয়ে উঠত। দেশের ভাষায় 
পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা দিলে দেশবাসীও সহজে তা গ্রহণ 
করতে পারত। লর্ড ময়রাঃ টমাস মন্রো, এলফিনৃট্রোন্‌ প্রভৃতি 
রাঁজকর্মচারীরা এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিলেন। 
কিন্ত সরকার সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তার! প্রাচীন 
গ্রথাকে অত্যন্ত হীন চোখে দেখতেন। তার ওপর যখন মেকলের 
হাতে এদেশের শিক্ষাপদ্ধতি নিধণরণের ভার পড়ল তখন তিনি অনেক 
অতিরপ্রিত কথ! বলে প্রাক্তন পদ্ধতিকে আরও হেয় প্রতিপন্ন করলেন 
এবং ইংরেজী ভাষার সাহাঘোই শিক্ষা দেওয়া! খুক্তিস্ঘত বলে মত 
দিলেন। দেশের গভর্ণমেন্টও এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে প্রাচীন 
প্রথার বিলোপ সাধন করে নব্য শিক্ষাধার! প্রবর্তনের জন্তে মন স্থির 
করলেন। কিন্ধ উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশের শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে 
যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল তা’ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে 
তখনকার শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিই অতটা নিন্দনীয় ছিল না। ব্রিটিশ 
আমলে এদেশের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির তিনবার উল্লেখযোগ্য অন্ধ 
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সন্ধান করা হয়েছিল। প্রথম মাদ্রাজে টমাস মন্রো ১৮২২ সালে 
দেশের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা কি ধরণের ছিল জানবার জন্যে অন্ন" 
সন্ধান আরম্ভ করেন। এরপর বোম্বাই ও বাংলাতেও অনুরূপ অন্- 
সন্ধান হয়েছিল। বাংলা দেশের শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ 
করেছিলেন উদ্দারহৃদয় মিশনারী__আডম। তিনি প্রাচীন পদ্ধতির 
সংস্কার করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই দেশের শিক্ষার অবস্থা 
জানার সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে একে নব্য শিক্ষা প্রসারের কাজে লাগানো 
যায় সে বিষয়েও চিন্তা করে তিনি তীর রিপোর্টের তৃতীয় অংশে 
এ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান প্রস্তাবও করেছিলেন। এ সকল 
অনুসন্ধানের রিপোর্ট থেকে সেকালের শিক্ষার সম্বন্ধে যেটুকু 
জানা যায় এ অধ্যায়ে আমরা তাই আলোচনা করব। ঃ 

তখন শিক্ষার প্রাথমিক ও উচ্চ_এই দুটি গ্তরই ছিল। টোল, 
চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসাতে উচ্চশিক্ষার অনুশীলন হত আর পাঠশাল। 
এবং মক্তব ছিল প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র 

এখনকার বিদ্ভালয় গৃহের মত তখন পাঠশালার নিজস্ব গৃহ 
বলতে কিছু ছিল না। ধনী লোকেদের চণ্ডীমণ্ডপে, কোন কোন দেবা- 
লয়ের একাংশে অথবা গুরুমশাইয়েরই গৃহের একদিকে পাঠশালা 
বসত। যখন তাও জুটতো না তখন ছেলেরা গাছের তলায় বসেই 
গুরুমশাইয়ের কাছে পড়াশুনা করত। পাঠশালায় আসবাবপান্রের 
বালাই ছিল না। ছেলেরা পাততাড়ি বগলে করে পড়তে আসত, 
পড়া হয়ে গেলে পাততাড়ি নিয়েই বাড়ী ফিরত। পাঠ্য বিষয় 
ছিল সামান্ত। কিছু লেখা ও পড়া এবং জমাখরচের হিসেব রাখা, 
এইট্হই পাঠশালায় শেখান হড। পাঁচ বছর বয়সে হাতে খড়ির 
গর ছেলেদের লেখা, পড়া। শুরু হত তারপর চাঁরপাঁচ বছরের মধ্যে 
কোনোমতে রামায়ণ মহাভারত পড়তে, চিঠিপত্র লিখতে এবং হিসেব 
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করতে পারলেই সেকালের ছেলেদের লেখা পড়া শেখা হয়ে যেত। 
দশবছর বয়সের বেশী বড় একটা কেউ পাঠশালায় পড়তে যেত না। 
দু'একজন ধনীলোঁকের ছেলে অবশ্য চোদ্দ পনের বছর পর্যন্তও 
পড়াশুনা করত। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প 

পাঠশালা বসবার অথবা ছুটি হবার কোন ধরাবীধা নিয়ম 
বলে কিছুই ছিলনা । গুরুমশাইয়ের সুবিধে অনুবিধে মত 
পাঠশীলার কাজ আরম্ত ও শেষ হত। এখনকারমত সপ্তাহে এবং 
বছরে নির্দিষ্ট ছুটির ব্যবস্থা না থাকলেও পৃজাপার্বণে, দোলদুর্গো্সবে 
পাঠশালা বন্ধই থাকত। আবার গুরুমশাইয়ের বাড়ীতে বিয়ে, পৈতে 
প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠান থাকলেও পাঠশালার ' পড়াশুনা হত না। 
এসব উপলক্ষে সময় সময় এক সঙ্গে সাত আট দিনও পাঠশীলার 
ছুটি থাকত। 

পাঠশালার গুরুগিরি সাধারণতঃ ব্রাহ্মণরা করতেন। অবশ্য 
উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র টোল চতুষ্পাঠীর মত এতে ব্রাহ্মণদের এক- 
চেটিয়া অধিকার ছিল না। বহু ব্ৰাহ্মণেতর ব্যক্তিও পাঠশালাঁর 
গুরুমশাই হতেন। তবে ভারা কেউই পয়সার জন্টে এ কাজ 
করতেন না। তখন বিদ্বাদান করার একটা টুআলাদা গৌরব ছিল। 
সেই গৌরবলাভের জন্তেই তারা অন্তান্ত কাজের সঙ্গে লেখাপড়া 
শেখানোর কাজও করতেন। পাঠশালায় বেতন দেবার ব্যবস্থা 
থাকলেও বেতন দেবার নির্দিষ্ট কোন রীতি ছিল না। যার যেমন 
খুশী বা সাধ্য সে সেই রকম মূল্য দিত লেখাপড়া শেখবার জন্তে। 
কোন ছেলে হয়ত গুরুমশাইকে চাল ভাল প্রভৃতি দিত, আবার কেউ 
বা পয়সাই দিত। গুরুমশাইয়ের আপত্তি করবার কিছু ছিল না। 
তখনকার গুরুমশাইরা মাসে তিনটাকা থেকে পাচটাকাঁর বেশী 
রোজগার করতেন না। কিহু তাঁদের অভাবও ছিল না। কাঁরণ 
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প্রথমতঃ তখন দেশের যা অবস্থা ছিল তাতে মাসিক পাচ ছণ্টাকায় 
রাজার হালে থাকা যেত। তাছাড়া পূজাপার্বণ, বিয়ে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানে গুরুমশাইদের পাওন! হিসেবে ধুতি, গামছা, শাড়ী এবং 
অর্থদক্ষিণা বরাদ্দ থাকত। সুতরাং আজকালকার মাষ্টারমশাইদের 
তুলনায় তাদের দুশ্চিন্তা ছিল অনেক কম। 

পড়ানোর পদ্ধতিও বেশ সাদাসিদে ছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
সকালে পাঠশালা বসত। সব ছেলেরা জড় হলে তাদের বয়স 
ও যোগ্যতা অনুসারে ছুটি ভাগ করে উচুশ্রেণীর ছেলেদের ওপর ছোট 
ছোট ছেলেদের পড়ানোর ভার দেওয়া হত। তাতে গুরুমশাইদের 
কাজ যেমন অনেকটা কমে যেত তেমনই বড় ছেলেদের পড়া ভাল 
ভাবে আয়ত্ত হয়ে যেত। একেই “সর্দারপোড়ো” প্রথা বলা হত। 
(ডঃ বেল যখন মাদ্রাজে মিশনারীর কাজ নিয়ে এসেছিলেন, তখন 
তিনি এই শিক্ষাধারার বিশেষ উপযোগিতা দেখে নিজের দেশে গরীব 
ছেলেদের স্বল্লবায়ে লেখাপড়া শেখানোর জন্তে এই প্রথা স্বদেশে 
প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন )। বড় ছেলেদের কিন্তু গুরু 
মশাই নিজে পড়াতেন। ছোট ছোট ছেলেদের আগে বালি, শ্লেট 
অথবা কাগজের ওপর আঙ্গুল দিয়ে অক্ষর লিখতে শেখানো হত। 
এরকম ভাবে লিখতে লিখতে অক্ষর চিনতে পারলে স্বরবর্ণ, ব্যপ্রন- 
বর্ণ, যুক্তাক্ষর গ্রভুতির পার্থক্য বুঝিয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। 
মাত্রাজের রিপোর্টে বলা হয়েছে তখন উচ্চারণ করে পড়ে অক্ষর 
জ্ঞান করাবার রীতি ছিল না। ছাপা বইয়েরও তখন প্রচলন হয় 
নি। ছেলের! গুরুর মুখ থেকে গুনে গ্রাম, নদী, মান্য, জন্ত- 
জানোয়ারের নাম মুখস্থ করত। এভাবে লেখা ওপড়া কতকটা 
আয়ত্ত হলে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি অঙ্ক শেখানোর জন্তে 
ছেলেদের নামতা মুখস্থ করানো হত। এ ছাড়া পাঠশালায় গুরু- 


১৪ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


মশাই কখন পৌরাণিক গল্প বলতেন ছেলেদের কখনও বা দু'একটা 
প্রচলিত ছড়া মুখস্থ করতে দ্দিতেনা আবার অনেক সময় হাতের 
লেখা নকল করতে শেখানো হত। এখনকার তুলনায় পাঠশালার 
পড়া সামান্য, হলেও তখনকার উপযোগী বাবহারিক জ্ঞানলাভের 
জন্যে পাঠশালার পড়াশুনাই যথেষ্ট ছিল। কারণ পাঠশাল।র পড়া 
সাদ করতে পারলেই তখন জমিদারী সেরেন্তায় বা ব্যবসা- 
দারের গদ্দিতে চাঁকরী পাওয়া যেত। সে জন্যে সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত 
ঘরের ছেলেরাই পাঠশালায় পড়তে যেত। হিন্দুমুসলমাঁন উভয় 
শ্রেণীর ছেলেরাই সেখানে পড়ত । অবশ্য মুসলমানদের প্রাথমিক 
শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থাও ছিল, হিন্দুছেলেরা বড়কেউ মুসলমানদের 
মক্তবে পড়াশুনা করতে যেত না। মন্তবে ফারসী ভাষায় পড়ান 
হলেও সময় সময় হিন্দুস্থানীও পড়ান হত। পাঠশালায় কিন্তু বাংলা 
অথবা! স্থানীয় কোন ভাষার মাধমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। 
ফারসী তখন রাঁজভাষা হলেও তা, শেখানো হত না। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন একেবারেই ছিল না বললে হয়, 
তাঁই একআঁধজন ছাড়া প্রায় কোন মেয়েই পাঠশালায় যেত না) 
বাড়ীতে তার! একটু আধটু লেখাপড়া শিখত। কিন্ত ছাত্রদের মধ্যে 
কোন জাত বিচার ছিল না। সকল বর্ণের ছেলেরাই পাঠশালায় 
পড়তে যেত। তবে ব্রাহ্মণের সংখ কিছু বেশী প্রায় সব পাঠশালায় 
থাকত। তার কারণ হাড়ি, বাঁগদি, মুচি, বাউরি প্রভৃতি 
তথাকথিত নীচুজাতির ছেলেরা অনেক অল্প বয়সে নিজেদের জাত- 
ব্যবসায় করতে শুরু করত। পড়াশুনার প্রয়োজন তাদের কিছুই 
ছিল না। 

পাঠশালার. গুরুমশাইদের পড়াবার যোগ্যতা খুবই সামান্ত 
থাকত। একটু ভাল উচ্চারণ করে পড়তে পারলে. হাতের লেখা 
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ভাল হলে এবং নামতায় দক্ষতা থাকলে যে কেউ এ কাজ করত। 
তবে সেকালের পাঠ্যবিষয়ের তুলনায় গুরুমশাইদের এটুকু যোগ্য- 
তাই যথেষ্ট বলতে হবে। পাঠশালার শান্তি দেবার রীতিও ছিল 
খুব কঠোর ৷ ছেলেকে মেরে ধরে মানুষ করার পদ্ধতির যথাযথ 
অগ্্সরণ কর! হত। অনেক সময়ে লঘু পাপে গুরু দণ্ডও দেওয়া 
হ্ত। 

এই ত গেল তখনকার পাঠশালার অবস্থা। দেশের স্থানে 
স্থানে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র টোল মাদ্রাসাও বহু ছিল। এসব জায়গায় 
শাস্তাদির অধ্যাপনা হৃত। অধ্যাপকরা1 সকলেই উচ্চ শিক্ষিত 
পণ্ডিত। শাস্ত্রপুরাণের জ্ঞান তাদের ছিল অগাধ। তারা অর্থের 
বিনিময়ে বিগ্ভাদাীনের কথা ভাবতেই পারতেন না। তখন উচ্চ 
শিক্ষা ছিল অবৈতনিক । পাঠশালায় তবু সাধ্য ও ইচ্ছেমত বেতন 
দেবার বাবস্থা ছিল কিন্ত এখানে ছাত্ররা বিনা বেতনেই পড়াশুনা 
করত। এমন কি যে সব ছাত্র দূর দূর দেশ থেকে পড়তে আসত 
তাদের খাওয়া থাকার কথাও ভাবতে হত না। অধ্যাপকরাই 
সে সব ব্যবস্থা করে দিতেন। এখানকার শিক্ষা বৃত্তিমূলক ছিল না। 
বেশীরভাগ ছেলেই টোল চতুষ্পাঠীতে পড়তে আসত জ্ঞানলাভের 
উদ্দেগ্যে। তাই অধ্যয়ন শেষ করবার তাড়া ছিল না। দীর্ঘদিন 
ধরে ছাত্রয়া শাপ্রাদির চর্চায় রত থাকত। অবশ্য দু'এক জন যাজন 
অথবা অধ্যাপনা করত। মুসলমান পরিবারের ছেলেরা মাদ্রাসা 
মক্তবে যেত উচ্চশিক্ষার অনুশীলনের জন্ে। তবে বড়লোকের 
ছেলের! প্রায় বাড়ীতে আখনজী রেখে লেখাপড়া শিখত । 

এসব উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে ধর্ম, শান্্র প্রভৃতির চা হত বলে 
রাজারা ও ধনীব্যক্তিরা এগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য 
করতেন। তখন প্রত্যেক রাজ্জা এবং ধনীব্যক্তি উচ্চশিক্ষার 
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পৃষ্ঠপোষণ কর! নিজের কর্তব্য বলে মনে করতেন। কিন্ধ তা'বলে 
টোল চতুস্পাঠীর পরিচালনায় কর্তৃত্ব করতে যেতেন না। সেখানে 
অধ্যাপকদের ছিল অবাধ স্বাধীনতা । নিজেদের প্রয়োজন ও 
ইচ্ছেমত ব্যবস্থা তারা করতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতর! ব্রন্দোত্তর ভোগ 
করতেন। পূজা পার্ধণে দক্ষিণা বিদায়ীও পেতেন। তাছাড়া 
যোগ্যতা অনুসারে বৃত্তিও লাভ করতেন । 

উচ্চ শিক্ষা ছিল সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্যে। 
আর পাঠশালায় সর্বসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত। তাই 
তখন গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ছিল। বড় বড় গ্রামে আবার পাঁচ 
ছ’ট! পাঠশালাও থাঁকত। আডমের রিপোর্ট থেকে জানা যায় 
এক বাংলা দেশেই তখন এক লক্ষ পাঠশাল1 ছিল। উচ্চশিক্ষার 
প্রসার তত বেশী ছিল না। তাই নবদ্বীপ, মিথিলা. বিক্রমপুর, 
কাশী প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রাদির চর্চার এবং দিল্লী, 
পাটনা ও মুণিদ্াবাদে আরবী ফারসীর সাহায্যে মুসলিম সংস্কৃতির 
অনুশীলনের ব্যবস্থা ছিল। দুর দূর দেশ থেকে ছাত্ররা এখানে 
পড়তে আসত। 

এই হল সেকালের শিক্ষার অবস্থা । পড়ার বিষয় ছিল 
অল্প সন্দেহ নেই। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান কিছু তখন পড়ান 
হত না। তার কারণ সে প্রয়োজন তখন ছিল নাঁ। কিন্ত শিক্ষা 
দেবার পদ্ধতি যে খারাপ ছিল না টমাস মন্রে। তার রিপোর্টে সে- 
কথ! বলে গেছেন। তার মতে ইংলণ্ড ছাড়া ইউরোপের অন্তান্ত 
যে কোন স্থানের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ভারতের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা! 
অনেক ভাল ছিল। ] 

. এবার সেকালে শিক্ষার হার কি রকম ছিল দেখা! যাক। 
মাদ্রীজের রিপোর্টে বল! হয়েছে তখন মাদ্রাজের জনসংখ্যার তুলনায় 
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শিক্ষিতের হার ছিল ১*৬৭। মেয়েরা প্রায় কেউ তখন : পড়া- 
শুনা করত না। তাই তাদের সংখ্যা বাদ দিলে সে সময় মাদ্রাজে 
পাচখো জনের জন্তে একটি করে বিদ্যালয়ের বাবস্থা ছিল বল৷ 
ঘায়। বোশ্বাইয়ের রিপোর্টেও অনুরূপ হিসেব দেওয়া হয়েছে । 
পূর্বেই বল! হয়েছে আডমের রিপোট অধিক নির্ভরযোগ্য । তাই 
বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধান করে আাডম, 
যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন এখানে আমরা তারই আলোচনা করব । 
তখন বাংল! দেশ বলতে বাংলা ও বিহার বোঝাত। এই ছুই 
প্রদেশের জনসংখা। ছিল চার কোটি (৪১০০১০০১০০০ ) আর আডমের 
হিসেব মত পাঠশালা ছিল এক লক্ষ (১১০০+০০০)। অর্থাৎ চারশ’ 
জনের জন্যে একটা করে শিক্ষাকেন্তর ছিল। অবশ্য আডম. 
শিক্ষাকেন্দ্র বা বিগ্ালয় কথাটি আধুনিক অর্থে ব্যবহার করেন নি। 
তিনি যেখানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা দেখেছেন তারই উল্লেখ 
করেছেন তার রিপোটে। তাই তার প্রদত্ত তালিকা থেকে গৃহে 
শিখা দেবার ব্যবস্থার কথাও বাদ যায় নি। তখন রাজসাহী জেলার 
অন্তর্গত নাটোর থানায় সাতাশটি পাঠশালা ছিল, এর মধ্যে দশটি পাঠ- 
শালায় বাংলা ভাষার সাহায্যে ছেলেদের লেখাপড়া শেখান হত। 
মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ফারসী ভাষা শিক্ষ। দেওয়ার 
ব্যবস্থা ছিল। এ ধরণের পাঠশালা ছিল চারটি । তাছাড়া কোরাণ 
শিক্ষ। দেবার জন্যে আরও এগারটি এবং একই সঙ্গে বাংল! ও ফারসী 
শেখান হত এমন ছটি পাঠশালা ছিল। এগুলিতে সবশুদ্ধ ২৬২. 
জন ছাত্র পড়াশুনা করত। নাটোরে তখন মোট ৬,১২১ জন 
লোক ছিল শিক্ষিত। এদের মধো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত থেকে আরম্ভ 
করে যার! শুধু মাত্র নিঞ্জের নামট! কোন রকমে লিখতে পারত 


তাদেরও ধরা হয়েছে। 
২ 
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নাটোরের অনুসন্ধান শেষ করবার পর আডম আরও পাঁচটি 
জেলার শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে অন্নসন্ধান করে দেখেছিলেন নিয়ে 
সেই পাঁচটি জেলার__সুশিদীবাদ, বীরভূম, বদ্ধমান, দক্ষিণ বিহার 
ও ত্রিহুত, বিগ্ভালয় ও ছাত্রসংখ্যার যে তালিকা আডম দিয়েছেন নীচে 
তা” থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল! এথেকে তখনকার শিক্ষাব্যবস্থার কিছুটা 
ধারণা আমরা করতে পারব । 


১। পাঁচটি জেলার বিদ্যালয়ের সংখ: 
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এই সব তথ্য যখন সংগ্রহ কর! হয় তখন দেশের অবস্থা ঘে 
রকম ছিল তাতে সঠিক হিসেব পাওয়া সম্ভব হয়নি। গভর্ণমেন্টের 
কোন কাজকেই লোকে ভাল চোখে দেখত না। আবার অনেক 
সময় সরকারী লোকের কাছে নিজেদের সব অবস্থা বলতে ভয়ও 
পেত। সেজন্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কতকটা অন্থমানের . ওপর 
নির্ভর করে একটা হিসেব দেওয়া হয়েছে । যা পাওয়। গেছে 
তা থেকেই নিঃসন্দেহে বলা যায় সেকালের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার 
করে নিলে তাইই এককালে লোকশিক্ষার প্রধান সহায় 
পারত! আডম এবিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছি 


এবং কিভাবে এগুজিরু কার তবু যয পরত়েশও দিয়েছিত 
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এর জন্যে সাতটি মূলাবান প্রস্তাব তিনি করেন, যেমন_ 
(১) প্রথমে ছ'একট জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে কাজ্জ করতে 
হবে। 
(২) এই জেলাগুলির শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক অনুসন্ধান করা 
প্রয়োজন। 


(৩) ছাত্র ও শিক্ষকের জন্যে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় পুস্তক 
রচন! করতে হবে। 

(৪) পরিকল্পনান্থযায়ী কাজ করবার জন্তে একজন পরীক্ষক 
বা কা্ধনির্বাহক কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। পরিকল্পনাকে' 
সাফলাম্ডিত করবার দায়িত্ব তার ওপর থাকবে 

(৫) বই পড়তে যাতে উৎসাহ পান সেজন্তে গুরুমশাইদের' 


bl নিতে হবে ও যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কারও দেবার ব্যবস্থা 
কবে। 


(৬) আবার গুরুমশাইরা যাতে পরীক্ষ। নিয়ে এবং পুরস্থত 
করে ছেলেদের নতুন জ্ঞান দান করতে পারেন সেবিষয়েও তাদের' 
উৎসাহ দিতে হবে। 


(৭) গ্রামে থেকে শিক্ষকতা করতে যাতে অন্থবিধে না হয় 
সিজন বিদ্যালয়ে জমি দান করার ব্যবস্থা করতে হবে। 
অ 
হা ডমের প্রস্তাবের কোন মূল্য তখনকার গ্রভর্ণমেণ্ট দিলেন 
বড়লাট বেটিক তখন মেকলের পরিক্রতি নীতি 
রঃ ও Theory) অনুযায়ী দেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে ইংরেজী 
ও চলন করাই ঠিক বলে মেনে নিয়েছিলেন। এদেশের 
রণের মধ্যে নতুন জ্ঞান এরাই দান করবেন। এই 


পা দেশের গভর্ণমেণ্ট নিজেদের ঘাড় 


দুই 
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ভারতে আগমনের প্রাক একশ’ বছর পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
এদেশের শিক্ষাসন্বন্ধীয় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে নি। প্রথম দিকে 
অন্থান্ট ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের পরাভূত করতে এবং তারপর দেশীয় 
রাজ।গুলিকে একের পর এক অধিকার করে রাজ্য বিস্তার করতেই 
বেশীর ভাগ সময় কেটেছে কোম্পানির । অবশ্য ১৬৯৮ সালে নিজের 
এলাকায় কোম্পানি কতকগুলি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্ত 
আসলে এগুলি কর! হয়েছিল কোম্পানিরই ইউরোপীয় কর্মচারীদের 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্যে। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষ। বিস্তারের 
কথ! তখনও ওঠে নি। কলকাতা, বোস্থাই ও মাদ্রাজে পাদরীরা টাদ। 
তুলে এাংলোইগ্ডিয়ান ছেলেমেয়েদের দন্তে কশুকগুলি চ্যারিটি স্কুল খুল্ল। 


আর কোম্পানি এগুলির পুষ্ঠপোষণ করতে লাগল । 
তারপর ঘখন ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি নিয়ে কোম্পানি এদেশের ওপর 


কর্তৃত্ব করতে শুরু করল তখন থেকেই ভারতের অন্ত সব ব্যবস্থার মত 
শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও তাদের নজর দেওয়া উচিত বলে কোম্পানির 
বিজ্ঞ কর্মচারীরা নে করতে লাগলেন। কোম্পানির কতৃপক্ষদের 
দুটি এদিকে আকর্ষণের চেষ্টা করা হতে লাগল । ১৭৯৩ সালে 
কোম্পানির সনন্দ নতুন করে দেবার সময় সরকারী সাহাযো এদেশে 
মিশনারী ও শিক্ষক পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্ত 
কতৃপক্ষ এতে রাজী হলেন না। কথাটা সে সময় চাপ! পড়ে গেল। 
তখন কোম্পনির পূর্বোক্ত কর্মচারীরা রাজনৈতিক যুক্তি দেখাতে লাগলেন। 
তারা বল্লেন এদেশে হিন্দুমুসলমান রাজার! বরাবর শিক্ষার পৃষ্টপোষকতা 
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করে গেছেন। শাঁসক হিসেবে কোম্পানিরও আর এ বিষয়ে নিরপেক্ষ 
থাকা উচিত নয়। এইসব কর্মচারীরা প্রায় সকলেই প্রাচাবিগ্ঠায় 
পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাই তারা এদেশের প্রাচীন শাস্রাদির 
অধ্যাপনার জন্যে অর্থবায় করা সমীচীন বলে মনে করলেন। তার! 
আরও বল্লেন যে এভাবে প্রাচ্য বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করলে দেশের 
হিন্দুমুসলমান নেতারা খুশী হবেন। রাজা হারাবার ভয়ও কমে যাবে। 

এবার গভর্ণমেন্ট তাঁদের পরামর্শ আর অগ্রাহা করতে পারলেন না। 
৯৭৮১ সালে কোম্পানির একজন উচ্চপদগ্থ কর্মচারী ওয়ারেন: হেগ্রিংস্‌ 
মুসলিম সংস্কৃতির অনুশীলনের জন্যে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। 
এর কয়েকবছর পরে ১৭৯১ সালে হিন্দুদের সন্তষ্ট করবার জন্যে কানীতেও 
একটি সংস্কৃত কলেজ খোলা হল। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের আসল 
উদ্দেশ্য হল জজপত্ডিত ও মৌলবী তৈরী কর1। ংরেজ জজদের এদেশের 
আইন জানা না থাকায় বিচার কাধে খুব অস্থবিধে হত। সে জন্তে স্থির 
হুল যারা মাদ্রাসায় ও সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করবে তাদের ইংরেজ 
জজদের কাছে দেশীয় আইন ব্যাখ্যা করবার জন্যে নিয়োগ কর] হবে। 
তাই একরকম প্রায় বিনা বেতনেই ছাত্রদের পড়ান হত। ফল ভালই 


হল। এতে বিন বেতনে বৃত্তি নিয়ে পড়াশুনা করা যাবে তার 
ওপর আবার চাকরীও এক রকম বাধা রইল। 
সত্যি খুসী হলেন এবং 


লাগল । সরকারও 


হিন্দমুসলমাঁন নেতার! 
বহু ছেলে এই ছুটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করতে 
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ওদিকে মিশনারীরাও জোর ধর্ম প্রচার এবং সেই সঙ্গে শিক্ষ! 

‘বিস্তারের ব্যবস্থা করে চলেছেন। তীরা কোথাও আগে বিদ্যালয় স্থাপন 
করে তার ভেতর দিয়ে ধর্ম প্রচার করেছেন, কোথাও বা আবার ধর্ম, 
প্রচার করে স্বধর্মতযাগীদের শিক্ষিত করে তোলবার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় - 
খুলতে লাগলেন। . কোম্পানি বরাবর মিশনারীদের কাজ সমর্থন করেই 
এসেছে। কিন্ত এদেশের শাসনভার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশনারীদের 
প্রতি তাদের বাবহাঁর বদলে গেল । কোম্পানি ছিল পাকা বাবসাদাঁর। 
ভাঁরতবাসীকে চটিয়ে এদেশের ওপর আধিপত্য করা সম্ভব নয় বুঝেছিল 
বলে প্রথম থেকে এদেশের লোককে খুশী করবার চেষ্টা করে এসেছে । 
অথচ মিশনারীর1 যে ভাবে দেশের ধর্ম ও সামাজিক বিধিবাবস্থার নিন্দে 
করে ধর্মান্তর করে বেড়াচ্ছিল তাতে যে শীপ্র বিদ্রোহের স্বষ্টি হবে সে 
বিষয়ও কোম্পানির সন্দেহ ছিল না। তাই এখন থেকে মিশনাঁরীদের 
কাজে হস্তক্ষেপ করতে কোম্পানি বাধা হল। উইলিয়াম কেরী যখন 
১৭৯৯ সালে বাংলা দেশে আসেন তখন তীকে ধর্মপ্রচার করবার অন্মমতি 
দেওয়া হল না। কেরী দিনেমারদের আয়ে শ্রীরামপুরে কাজ আরম্ভ 
করলেন। তাঁর আরও ঢ'জন সহকর্মী শ্রীরামপুরে তার সঙ্গে যোগ 
দিয়েছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অন্থবাঁদ করলেন 
ধর্মপ্রচারের জন্তে। কিন্ধ যখন এদেশের ধর্মের নিন্দে করে তারা 
কতকগুলি প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন তখন কোম্পানি মিশনারীদের প্রতি 
আরও বিরক্ত হয়ে পডল। এ জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হল। 
এমন কি তাঁদের মুদ্রাযন্ত্র বাবহার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছিল, কিন্তু 
দিনেমারদের মধাস্থতায় তা" আর সম্ভব হয় নি। এভাবে মিশনারীদের 
সব কাজেই কোম্পানি বাধা স্থ্টি করতে লাগল। তাঁর ওপর আবার 
১৭৮১ সাল থেকে গ্রাচা বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা! করা হচ্ছিল। তাঁর 
ফলে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত মিশনারীরা তেমন উল্লেখযোগ্য কোন কাজ 
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করতে পারছিলেন না। তারা নিবিবাঁদে কোম্পানির নীতি মেনে 
না নিয়ে তুমূল আন্দোলন শুরু করলেন। তাদের তরফ থেকে 
উইলবারফোস' পার্লামেন্টে আবেদন জানালেন কোম্পানির মনোভাব 
পরিবর্তনের জন্যে এবং এদেশের জনসাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে 
আরও মিশনারী ও শিক্ষক পাঠান হোক এ প্রস্তাবও করলেন) 
কোম্পানির কর্মকর্তারা ওদিকে পার্লামেণ্টকে বুঝিয়েছেন যে এদেশের 


ধর্মব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই মঙ্গল। তাই উইলবারফোসের 


আবেদনের কোন ফলই হল না। কোম্পানি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে 


মিশনারীদের কাজে বাঁধা দিতে শুরু করলেন । ১৭৯৩ সাল 
থেকে ৯০১৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানির এলাকায় মিশনারীদের কোন 
রকম কাজের অগ্টমতি দেওয়! হল ন1। আর বারা ত!’সত্বেও ধর্মপ্রচার 
করতে লাগলেন তাদের কোম্পানির এলাকা! থেকে বার করে দেওয়। 
হতে লাগল। 

এবার চালস" গ্রাণ্ড এলেন মিশনারখদের ভয়ে দু'কথা পার্লামেণ্ট 
তথ! ইংরেজদের বোঝাবার উদ্দেশ্টে। প্রথমে মিশনারীসুলভ 
মনোৱৃত্তিতে তিনি এদেশের দ্ুরবস্থার কথা ইংরেজদের জানালেন । 
এখানকার লোকেদের স্যায়নীতি বলে জিনিষটার যে কতখানি অভাব 
তাও বোঝাতে চেষ্টা করলেন। উপযুক্ত ধর্মের অভাব ও সেইসঙ্গে 
অশিক্ষাই যে এর কারণ সেকথাও স্পট করে বল্লেন। উপসংহারে 
জানালেন একমাত্র ্রষ্টের বাণী প্রচার এবং সেই সঙ্গে ইংরেজী ভাষার 


মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা দিলেই তবে এদে 


শের লোককে 
উদ্ধার করা যাবে । এছ 


[ড়া দেশীয় কুসংস্কার দূর করার জন্যে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান এবং দেশের শিল্প ও কৃষির উন্নতির উদ্দেশ্তে যান্ত্রিক শিক্ষার 
প্রসারের জন্তেও গ্রাণ্ট সাহেব সে সময়ে প্রস্তাব করেছিলেন । 


বর্তমান 
শিক্ষা ব্যবস্থার বহু ইদ্দিত গ্রাণ্টের সুপারিশের মধো নিচি 


ত ছিল সে জন্তে 
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অনেকে তাকে নব্য শিক্ষার জনক বলে থাকেন। ইংরেজী ভাষাকে- 
শিক্ষার মাধ্যম করা এবং ধর্মসংক্রান্তব্যাপার ছাড়াও ব্যবহারিক জীবনের 
উপযোগী কৃষিবিজ্ঞান, প্রাক্ৃতিকবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করার কথ। তিনি বহুপূর্বে বলেছিলেন। তিনি মনে করতেন এদেশের. 
লোককে শিক্ষা দেওয়া ইংরেজের কর্তব্য। রাজ্য হারাবার ভয়ে সে 
কর্তবা থেকে নিরত থাকা অস্চিত ৷ তাছাড়া খ্রীষধর্ম বশ্তত৷ স্বীকার করতে 
এবং সদ্বাবহার করতেই নির্দেশ দেয়। অতএব ভারতীয়রা খ্রীষ্টান হলে 
তাদের তরফ থেকে বিদ্রোহ স্থষ্টর কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে লী । 

অযথা এদেশের আচরণের নিন্দে করায় এবং ব্যাপকভাবে 
ধর্মান্তরীকরণের সুপারিশ করার জন্তে প্রথমে গ্রাণ্টের প্রপ্তাবের কোন মূল্য 
দেওয়া হল ন!। কিন্ক তিনি হিলেন কোম্পানির একজন প্রভাবশালী 
পরিচালক আর বহু পূর্বে এদেশে এসে তিনি এখানকার সন্বদ্ধে অনেক 
কিছু জেনেছেন পালামেণ্টের ধারণা । সেজ-্ তার প্রস্তাব উইলবার- 
কোর্সের প্রস্তাবের মত একেবারে বাতিল করা হল না। গ্রাপ্টের 
প্রস্তাব ১৮১৩ সালের আইনে অনেকট| মেনে নেওয়া: হয়েছিল । 
মিশনারীর৷ গ্রাণ্টের প্রস্তাবের ওপর নির্ভর করে জোর আন্দোলন আরম 
করলেন। 

অপরদিকে প্রাচ্যবিগ্ঠার মন্তপাগীরাও দেখলেন শুধু মাদ্রাসা ও সংস্কৃত 
কলেজের উন্নতির চেষ্টা করলেই যথার্থ প্রাচ্যবি্ার পৃষ্ঠপোষকত1 করা! 
হবে না। ব্যাপকভাবে এর প্রসার ঘটাতে হবে। বড়লাট মিন্টো! 
নিজে ছিলেন গ্রাচ্যবিগার অনুরাগী । তিনি ১৮১১ সালে এক ঝারক' 
লিপিতে (Vi৷৷৪) এ বিষয়ের আলোচনা করে ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিলেন। তার মতে এদেশের জ্ঞানছাণ্ডার থেকে ইংরেজদের ও- 
অনেক কিছু শেখবার আছে। অথচ সরকারের তরফ থেকে অবজ্ঞা 
অথবা উদাসীনতার দরুন এই বিপুল জ্ঞানরাশি ক্রমশঃ লৌকালাচনের, 
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অন্তরালে অপস্থত হৃচ্ছে। দেশে অধ্যাপক পণ্ডিতের সংখা! কমে 
যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব শাসকহিসেবে 
ইংরেজদেরই। অতএব প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলনের জনে উপযুক্ত বায় 
বরাদ্দ করা হোক । 

মিশনারী এবং প্রাচাবিষ্যান্ুরাগী রাজকর্মচারী উভয়েই শিক্ষার 
জন্যে যাতে অধিক বায় বরাদ্দ হয় সেই উদ্দেগ্রে আন্দোলন করতে 
লাগলেন। কিন্দ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ আলাদ1। একদল 
চাইলেন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের জন্তে অর্থ, আর অন্য দলের 
উদ্দেগ্ত এদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্ুণীলনের জন্তে অর্থ সংগ্রহ কর! । 

শিক্ষাব্যাপারে মিশনারীদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন এবং শিক্ষার 
জন্তে ব্যয় বরাদ্দ করার দাবীঁ-_এদুটির বহুলাংশে সুমীমাংসা হল ১৮১৩ 
সালে যখন কোম্পানির সনন্দ পুনরায় নতুন করে দেওয়া হল । 

মিশনারীরা এদেশে স্বাধীনভাবে শিক্ষা দেবার অধিকার পেলেন। 
কিন্তু এদেশের শিক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কর! কোম্পানির কর্মকর্তার 
সে সময়ও সমর্থন করলেন নাঁ। কারণ ইংলণ্ডে তখন পধন্ত শিক্ষা 
‘ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল, রাষ্ট কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে নি। যাই হোক, 
স্থির হুল সম্পূর্ণ দায়িত্ব ঘাড়ে না নিলেও এদেশে প্রাচ্যবিগ্ভার 
পারিপোষকতা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রসারের উদ্দেগ্যে কোম্পানি বছরে 


এক লক্ষ টাক! খরচ করবে। অবশ্য এক লক্ষ টাকা ভারতের মত 


বিরাট দেশের উভয়ব্ধি শিক্ষার বায় সঙ্কলানের পক্ষে খুবই সামান্য, 


তবু কোম্পানির তরফ থেকে একেবারে নিরপেক্ষতা অপেক্ষা এব্যবন্থা 
অনেক ভাল মনে করা হল। 


এইভাবে ১৮১৩ সাল থেকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার রাষ্টরায়করণ 
শুরু হয়। মিশনারীরাও নবীন উৎসাহে দলে দলে এদেশে 


fh এসে 
ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নব 


শিক্ষার প্রবর্তন করতে লাগলেন । 


_তিন__ 
নব্য শিক্ষার প্রবর্তন। 
(ক) সরকারী প্রয়াস 

১৮১৩ সালে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভার কোম্পানির ওপর পড়ার! 
সঙ্দে সঙ্গে আবার নতুন সমন্তা দেখা দিল। এতদিন পরন্ত শিক্ষাবিষয়ে 
কোম্পানির কোন নীতি ছিল না । এখন কি ভাবে এদেশে শিক্ষার, 
বিস্তার করা হবে, এই হল সমন্ত।। দেশীয় ভাষার মাঁধামে প্রাচ্যবিগ্ভার 
অনুশীলন করা হবে, না, প্রাক্তন পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করে বিদেশী ভাষার, 
সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ী হবে? একমাত্র, 
কোম্পানির একদল সুখ্যস্থানীয় কর্মচারী ছাড়! প্রায় সকলেই প্রাচীন 
পদ্ধতির অনুশীলন করার কথা সমর্থন করলেন ন|। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের, 
শিক্ষা এদেশের লোককে দিতে হবে, প্রাচীন পদ্ধতির সংস্কার অথবা 
প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতির সমন্বয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। এই 
ছিল সেকালের শিক্ষাসংস্কারকদের মনের ভাব । তখনকার বহু দেশীয় 
শিক্ষিত ব্যক্তিও এই মত সমর্থন করলেন এবং ১৮২১ সালে কোম্পানি 
যখন প্রাচযবি্ভার অনুরাগীদের কথায় কলকাতায় একটি সংস্কত কলেজ 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা! করেন, তখন তীব্র প্রতিবাদ করলেন। (দেশের 
জনমতও তখন ইংরেজী শিক্ষার দ্রিকে। কারণ ইংরেজী শিখলে 
আধিক উন্নতির আশা আছে। এমন সময় মেকলে এদেশে এলেন 
এবং তৎকালীন বড়লাট বেন্টিক মেকলের ওপর ভার দিলেন গভর্ণমেণ্টের 
শিক্ষানীতি নির্ধারণ করবার । তিনি প্রথমে দেশের প্রচলিত শিক্ষা- 
ব্যবস্থার গলদগুলি বার করে লোককে বোঝালেন ঘে দেশবাসীকে, 
শিক্ষিত করে তুলতে গেলে প্রাচীন ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করা চলবে 
না। ইংরেজীর সাহাযো কতিপয় উচ্চ শ্রেণীর ভারতবাসীকে ওদেশের 
ভাবধারায় পুরোপুরিভাবে শিক্ষিত করতে হবে। যারা শুধু নামে ও 
রঙেই ভারতবাসী থাকবে, কিন্ত আচার ব্যবহারে) ভাষায়, ও সংস্কৃতিতে 


৩০ 


ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


হবে ইংরেজ। গভর্ণমেন্টের সরাসরি জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার 
প্রয়োজন নেই। ওঁ সকল ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরাই সাধারণের 
মধ্যে নতুন জ্ঞান বিতরণ করবে। মেকলের এই মত পরিক্রুতি নীতি 
(Filtration ‘Theory ) বলে পরিচিত। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের মধ্যে 
পাশ্চাত্য ভাবধারাঁর প্রসার হলে কালক্রমে তা" সমাজের তথাকথিত 
নিয় স্তরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দেশের জনসাধারণের ভেতর ছড়িয়ে 
পড়বে । মেকলের মত গভর্ণমেপ্ট মেনে নিলেন । দেশে নব্য শিক্ষাব্যবস্থা 
প্রবর্তনের চেষ্৷ শুরু হল 

এই নব্য শিক্ষাপ্রসারের ছুটি পথ গভর্ণমেণ্টের সামনে খোলা ছিল। 
হয় প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে তার সাহায্যে নব্য শিক্ষা দেওয়া, 
আর না হয়, প্রাচীন ব্যবস্থাকে অবজ্ঞ। করে সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষাব্যবস্থার 
সৃষ্টি কর!। আডম প্রভৃতি বাকিরা! প্রাচীন ব্যবস্থার সাহাধা নেবার 
পক্ষপাতী ছিলেন। তারা বল্লেন পাঠশালাগুলি সংস্কার এবং সেই সঙ্গে 
খুরুনশাইদের শিক্ষা দেবার মোগাতা বাড়িয়ে দেশীয ভাবায় নতুন ধরণের 
শিক্ষ! প্রসারের বাবস্থা করলে কাজ ভাল হবে। তাতে একদিকে যেমন 
‘লোকে সহজে পাশ্চাত্য বিদ্ব। আয়ত্ত করতে পারবে তেমনই শিক্ষা- 
প্রসারের জন্যে বায়ও হবে অনেক কম। মেকলের পরিক্রতি নীতির 
‘ওপর এদের আস্থা ছিল না। এই মতবাদের ভুল কোথায় তা” দেখিয়ে 
এর! বল্লেন যে এভাবে শিক্ষা দিলে জনশিক্ষার প্রসার কোনদিনই হবে 
না। শিক্ষা জগতে “ইংরেজী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত” এই ছুই শ্রেণীর 
্থষ্টি হবে মাত্র । তারা এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণও করে- 
ছিলেন। কিন্ত কিছু হল না। ভারত গভর্ণমেন্ট প্রাচীন পদ্ধতির 
সাহায্য না নিয়েই এদেশের লোককে শিক্ষ। দেবার মনস্থির করলেন । 
কথামত কাজও শুরু হল। 


কিন্ত এখানেই প্রাচা ও পাশ্চাত্য বিদ্যার অনুরাগীদের বিবাদের 
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অবসান হয় নি। প্রীচ্যবিগ্ভার অন্ুরাগীর1 যখন দেখলেন তাদের 
পরামর্শে কোন কাজ হবে না তখন নিরস্ত হয়েছিলেন বটে কিন্ত 
সরকারের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন নি। তাই বেন্টিকের পর অকল্যাণ্ড 
যখন এদেশের বড়লাট হয়ে এলেন তখন আবার তীরা প্রাচীন 
শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের জন্তে আবেদন জানালেন ৷ অকল্যাণ্ড 
দেখলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্বার সমথনকারীদের সত্তষ্ট করতে 
হলে আরও অর্থের প্রয়োজন । বরাদ্দ এক লক্ষ টাকায় উভয়পক্ষকে খুশী 
করা সম্ভব নয়। প্রাচ্য বিদ্যার জন্তে একত্রিশ হাজার টাকা এবং 
পাশ্চাত্য বিদ্ঠার খরচ বাবদ আরও এক লক্ষ টাকা দেবার জন্তে 
কতৃপক্ষের কাছে তিনি আবেদন করলেন। আর প্রাচ্যবিদ্ছার 
সমথনকারীদের খুণী করবার জন্চে তাদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা 
করার এবং ছাত্র ও অধ্যাপকদের বৃত্তি দেবার দাবী মঞ্জুর করলেন | 
ওদিকে আবার পাশ্চাতা ভাবধারার প্রসার ধারা চাইছিলেন তাদের 
ইংরেজীভাষার মাধামে শিক্ষা দেবার প্রস্তাব সমর্থন করে সন্তষ্ট করলেন । 
কিছ তিনি নিজে মেকলের পরিক্রুতি নীতি সমর্থন করিতেন। সেজন্তে 
জনশিক্ষার দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। আসলে 
প্রাচ্যবিদ্যার অন্তরাগীদের দু'একটা দাবী মেনে নিলেও নতুন ছণশাচে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার করার তিনি ছিলেন পক্ষপাতী । 

এতদিন পৰন্ত" নব্য শিক্ষার প্রসারের দুটি দল ছিল। একদল 
চাইছিলেন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এর প্রসার আর অন্য দল ছিলেন 
প্রীচ্যদেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষ। দেবার পক্ষপাতী । তখনও পর্যন্ত 
কথ্য ভাষায় শিক্ষা প্রসারের কথা কেউ চিন্তা করেন নি। সে সময় 
সকলেরই ধারণা ছিল শিক্ষা দিতে গেলে হয় ভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাষা, 
না হয় ইংরেজী ভাষার সাহায্য নিতে হবে। মাদ্রাজ ও বোশ্বাইতে 
প্রথম কথা ভাষার শিক্ষা দেবার জন্যে আন্দোলন শুরু হয়। এ সব 
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অঞ্চলের আন্দোলনকারীরা বল্লেন দেশের ভাবার শিক্ষা দিলে লোকে 
সহজে নতুন ভাবধারা গ্রহণ করতে পারবে । অতএব এই ভাষায় শিক্ষা 
দেবার ব্যবস্থা করা হোক। এঁর! মেকলের নীতি সমর্থন করতেন 
না। জনশিক্ষার প্রসার ঘাতে হয় তার জন্যেই দেশের সাধারণ ভাষায় 
শিক্ষা দেবার কথা এরা চিন্ত! করেছিলেন। মাদ্রাজে যন্রে| লোক- 
শিক্ষার জন্তে পাঠশালাগুলির সংস্কার এবং প্রত্যেক প্রদেশে হিন্দু 
ও মুসলমানদের জন্যে ছুটি করে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। 
কর্তৃপক্ষ বছরে পঞ্চাশ হাজার টাক! খরচ করতেও রাজী হয়েছিলেন । 
কিন্তু ১৮২৭ সালে মন্রে। হঠাৎ মার গেলেন। ফলে কোন কাজই 
হল না। তিনি নিজে যে সকল বিগ্ভালর স্থাপন করেছিলেন সেগুলি 
১৮৩৬ সাল পধন্ত কোনরকমে টিকে ছিল। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রতি আর কোনই নজর দেওয়৷ হল না। তার বদলে নতুন নতুন 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বোম্বাইতেও অনুরূপ চেষ্টা হয়েছিল জনশিক্ষার 
জন্তে। কিন্তু সেখানেও সব প্রচেষ্ট। ব্যর্থ হয়ে গেল। 

৯৮৪৫ সালে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের লাট সাহেব টম্সন্‌ যখন 
এবিবর নিয়ে আন্দোলন করেন তখন কর্তৃপক্ষ আর বেশী আপত্তি 
করলেন ন|। ভ্যালহাউনী ছিলেন তখন এদেশের ব্ড়লাট। টমসন্ই 
প্রথম মেকলের মতবাদের মোহ কাটিয়ে জনশিক্ষার জন্যে ভারত 
সরকারকে সচেতন করে তুলেছিলেন । তিনিই প্রথম এদেশে শিক্ষা 
করের প্রচলন: করেন স্থির হল, দেশের 'জমিদাররা। প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্যে রাজস্থের অৰ্দ্ধেক দেবেন। তারপর কোর্ট অফ ডিরেক্টরের 
অঙ্গমোদনে দেশের গভর্ণমেন্টকেও অনুরূপ সাহায্য দানে রাজী করান 
হয়েছিল। টমসন্‌ এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে আরও একটি বিষয় 
প্রস্তাব করেছিলেন। দেশীয় বিগ্যালয়গুনির পরিদর্শন করে সেগুলিকে 


উন্নত করার জন্যে -একটি আলাদ। শিক্ষাবিভাগের প্রয়োজন, এক) 
তিনিই প্রথম চিন্তা করেন। 
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(খ) বেসরকারী প্রচেষ্টা 
সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও শিক্ষা 
সংস্কারের চেষ্টা করছিল। তখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালন! 
করছিলেন প্রধানত: চারটি দল-__দিশনারীরা, কোম্পানির, কর্মচারীরা 
(এরা সরকারী কর্মচারী হলেও ব্যক্তিগতভাবে এদেশের শিক্ষা. 
প্রসারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন), শিক্ষিত ভারতীয়রা: 
এবং প্রাচীন পাঠশালা, টোল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুষ্ঠপোষকগণ। 
মিশনারীর। ১৮১৩ সাল থেকে এদেশে শিক্ষা বিস্তার করবার 
পূর্ণ স্থযোগ পেয়েছিলেন । এর আগে পর্যন্ত বহু বাধাবিপত্তির মধ্যে 
তাদের কাজ করতে হয়েছিল। তা’সত্বেও মিশনারীদের কাজের যে 
বিবরণ পাওয়া যায় তা? সামান্য নয়। প্রথম প্রথম কর্তৃপক্ষ এদের 
এদেশে আগমন ও ধর্মপ্রচার কোনটাই সমর্থন করতেন না। - অনেক 
কষ্টে তারা ওপরওয়ালাদের বোঝালেন যে এদেশের লোককে উন্নত 
করতে হলে বর্মপ্রচার এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাদান, ছুটিরই সমান 
প্রয়োজন । কিন্তু তাদের প্রচেষ্টার আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বধর্মত্যাগীদের 
শিক্ষার সুব্যবস্থা করা। যাতে এই সব লোকেরা গভর্ণমেন্টের চাকরী, 
লাভ করে ভালভাবে জীবন যাপন করতে পারে সেজন্যে মিশনারীর! 
বৃত্তিমূলক বিগ্ভালয় (Vocational ১০1১০০1) প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া 
এদের জন্যে আরও মিশন স্কুল তার! স্থাপন করেছিলেন। কারণ সে সময় 
খ্রীষ্টান ছেলেমেয়েরা সরকারী স্থল অথবা দেশীয় বিদ্যালয়, কোথাও স্থান 
পেত না। এখানে সংক্ষেপে ১৮১৩ সালের শিক্ষা আইনের আগে 
মিশনারীদর কাজের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে 
প্রথমে পর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক মিশনারীর! 
এবং সেই সঙ্গে 


এদেশে এসে ভারতের পশ্চিম উপকূলে 
নিজেদের দেশের আদর্শে কতকগুলি বিগ্যালয় 
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পতুগীজদ্দের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এসব বিগ্ভালয়গুলিও নষ্ট হয়ে যায়। 

পতুগিজদের পর দিনেমারগণ যখন এদেশে আসেন তখন তাদের 
অঙ্গে প্রটেক্টান্ট নিশনারীরাও এসেছিলেন। এই সকল দিশনারীর। 
১৭০৬ সালে ভারতের পুর্ব উপকূলে মাদ্রাজের আশেপাশে কাজ 
আরম্ভ করেন। এরাই ১৭১৩ সালে মাদ্রাজে তামিল ভাষায় বইপত্র 
ছাপানোর জন্যে একটি ছাপাখান। স্থাপিত করেন। মিশনারীদেরই 
প্রচেষ্টায় ১৭১৬ সালে ভ্রানকুরেবারে একটি শিক্ষণ-শিক্ষা ( Teachers’ 
raining) প্রতিষ্টান এবং পর বছর মাদ্রাজে তামিল ছেলেমেয়েদের 
ভজন্তে চ্যারিটি স্কুল খোল। হয়েছিল। গরীব ছেলেদের জন্যে চাদ তুলে 
চ্যারিটি স্কুলে শিক্ষার বাবস্থা কর! হত। এ সকল প্রচেষ্টার প্রবর্তক 
ছিলেন 21985700818, কিন্তু তিন ১৭১৯ সালে মার! যান। তারপরও 
তার সহকর্মীরা মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে এরূপ কাজ করতে থাকেন। 
Kiernander এবং S০warty নানে দুজন গশিশনারী এসময় মাজ্রাজে 
বহু মিশন ও চ্যারিটি স্কুল*স্থ।পিত করেন। লর্ড ক্লাইভ কলকাতা 
একটি চ্যারিটি স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে Kietnande:ঃকে আহ্বান 
করেছিলেন । 

ওদিকে বাংলা দেশেও নিশনারীরা অনুপ কাজ করছিলেন। 
কিন্তু মাদ্াজের চেয়ে এখানে তাদের আরও অনেক বেশী বাধার 
সম্মুখীন হতে হয়েছে । ১৭৯৯ সালে উইলিরাম কেরী যখন এদেশে ধর্ম- 
প্রচার করতে আসেন তখন তাকে প্রথমে কোম্পানির এলাকায় 
থাকতে দেওয়! হয় নি। কেরী দিনেমারদের আশ্রয়ে শ্রারামপুরে 
গিয়ে কাজ শুরু করেন। তীর দুই বন্ধুও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন 
এরাও কলকাতায় এবং শ্রীরামপুরে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 

প্রথম প্রথম মিশনারীরাও কথ্য ভাষায় শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী 
ছিলেন। কারণ তখন সাধারণতঃ দেশের তথাকথিত নিম্মশ্রেণীর, 
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(লোকেদেরই তার! ধর্মান্তরীকরণ ও শিক্ষাদান করছিলেন | এর! নিজের 
ভাষার শিক্ষা দিলে সহজে বুঝতে পারবে, এই ছিল তাদের যুক্তি 
কিন্ত শীঘ্রই তাদের মতের পরিবর্তন হল। শিক্ষিত উচ্চবর্ণের মধ্যেও 


' ধর্মপ্রচার করতে তখন তারা আস্তে আস্তে আরক্ত করেছেন। এই সক 


'শিক্ষিত.লোকের৷ ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে 
পাশ্চাত্য ভাবধারায় বেশ খানিকটা তখন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । 
তাই মিশনারীরাও নতুন নতুন ইংরেজী স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে 
লাগলেন। তারা ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ প্রভৃতি পাঠোর সঙ্গে 
বাইবেল পাঠও বাধ্যতামূলক করতে লাগলেন । ইতিমধ্যে কোম্পানির 
রাজ্য হারাবার ভয়ও অনেক কমে গেছে । তাই ১৮১৩ সাল থেকে 
১৮৫৩ সাল পৰ্যন্ত মিশনারীদের কাজে কোম্পানি হস্তক্ষেপ করে নি। 
আর এই সমরই মিশনারীরা সবচেয়ে বেশী কাজ করেন। তারাই 
একরকম এদেশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর স্থল প্রভৃতির ব্যবস্থা 
রুরেন। সরকারী কর্মচারীরা প্রথমে এসব সামাজিক ব্যাপারে 
নিরপেক্ষই ছিলেন। কিন্তু এদেশে সতীদাহ প্রথার মত কুরীতির 
যখন উচ্ছেদ করা হল এবং এর বিরুদ্ধে তুমূল কোন আন্দোলন হল 
না, বরং রামমোহন প্রমুখ অনেকেই এই উচ্ছেদে সাহাধাই করলেন 
তখন থেকেই সরকারও দেশের সামাজিক প্রথার সংস্কার করতে 
প্রয়াসী হলেন। তাই মিশনারীর। যখন শ্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করতে 
লাগলেন তখন সরকারও তাদের সাহায্য করেছিলেন। এভাবে 
মিশনারীর! মাদ্রাজ ও বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে তাদের কাজ চালিয়ে 
যেতে লাগলেন । এছুটি প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র তাদের কাজের বিশে 
সুবিধে হয় নি। 

১৮১৩ সালে মিশনারীদের চেষ্টাতেই পার্লামেন্ট থেকে কোম্পানিকে 
নির্দেশ দিয়েছিল এদেশের শিক্ষী ব্যবস্থার জন্যে বছরে এক লক্ষ টাকা: 
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খরচ করতে । আসলে কিন্ত কোম্পানি পরিচালিত বিদ্যালয়ের! 
খরচের জন্যেই এটাকা মঞ্জুর কর! হয়েছিল, মিশন স্থলের জন্যে নয়। 
মিশনারীরা প্রথমে একথা বোঝেন নি। কিন্ত এব্যবস্থার ফলে 
কোম্পানিচালিত স্কুল ও নিশনস্থলের মধ্যে বিরোধ বাধল। সরকারী 
বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা। দেবার ব্যবস্থা ছিল না, লোকে তাই এসব স্থলে 
ছেলেমেয়েদের পাঠীত। দিশনারীর। প্রমাদ গণলেন। তারা দেখলেন 
এভাবে সরকারী স্কুল যদি মিশন স্কুলের বঙ্গে প্রতিদ্ন্দিতা করে তাহলে 
তাদের কোন কাজই সকল হবে না। সে জন্যে তার! প্রস্তাব করলেন 
সরকারী বিদ্যালয়েও ধর্মশিক্ষ। দেবার ব্যবস্থা করা হোক । গভর্ণমেন্ট কিন্ত 
এই প্রস্তাব সমর্থন করেন নি তবে খিশনারীস্থুলেও সাহায্য দান বন্ধ 
করেন নি। 

মিশনারীরা ছাড়াও কোম্পানির কয়েকজন কর্মচারী ও বহু ইংরেজ 
ব্যবসায়ী এদেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 
উদাহরণ স্বরূপ, ডেভিড হেয়ার, বেখুন সাহেব, ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ 
প্রভৃতির নাম করা যায়। এরা যদিও ইংরেজী শিক্ষারই পক্ষপাতী 
ছিলেন কিন্ত মিশনারীদের ধর্মশিক্ষ। দেবার ব্যবস্থা তারা মোটেই 
সমর্থন করতেন না। ডেভিড হেয়ার নিজের আদর্শে শিক্ষা দেবার 
জন্যে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অর্থের অভাবে 
হিন্দু কলেজ সরকারের হাতে যায় .এবং ১৮৫৪ সালে'এই হিন্দু কলেজই 
প্রেসিডেন্দী কলেজে পরিণত হয়।. বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টা ছিল 
্রাশিক্ষার প্রসার করা। তাই তিনি মেয়েদের জন্যে একটি বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। এখন সেই বেখুন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্ভালদ্ 
“বেথুন্কুল” নামে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ায় 
খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 

ওদিক এলফিনষ্টোন প্রভৃতি প্রাচ্য বিদ্যার অন্গরাগীর| কি ভাবে 


AN 
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দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার করে দেশের শিক্ষার প্রসার করা যায় 
সে বিষরে চিন্তা করছিলেন। বোস্বাইতে আগে থেকে যে সকল 
প্রতিান ছিল প্রাচ্য বিগ্ভার অনুশীলনের জন্যে গভর্ণর এলফিনষ্টোন 
সেগুলির পুষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। যাতে গভরৃমেন্ট থেকে 
এই প্ৰতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত সাহায্য পায় সে ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন । 
এরা বুঝেছিলেন যে শুধুমাত্র কোম্পানির অথবা মিশনারীর 
চেষ্টায় এদেশে শিক্ষার সুব্যবস্থা হবে না। কারণ মিশনারীর উদ্দেশ্য 
ধর্ম প্রচারের জন্তে শিক্ষার ব্যবস্থা করা আর কোম্পানির অভিপ্রায় 
ছিল রাজশক্তি হিসেবে কতকটা৷ কর্তব্যের খাতিরে এ কাজে ব্রতী 
হওয়া॥ এদের কেউই দেশের শিক্ষীসংস্কৃতির কথা আলাদা করে ভাবতে 
পারে নি। তাই এর! যে সকল ভারতীয় এ কাজে নিজেদের নিয়োজিত 
করেছিলেন তাদের আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। প্ররুত- 
পক্ষে এইসব উদারহৃদয় ইংরেজদের সহায়ত! সে সময়ে না পেলে 
ভারতীয়দের কোন চেষ্টাই সফলতা অর্জন করতে পারত না। মিশনারী 
ও কোম্পানি কেউই এঁদের প্রচেষ্টাকে ভাল চোখে দেখতে পারে নি। 
শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে রামমোহন রায় প্রথম দেশের শিক্ষা বিস্তারের 
কাজে নামেন। তিনি নিজে সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, গ্রীক ও ইংরেজী 
ভাষায় ছিলেন পণ্ডিত৷ তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার 
সমস্বরে দেশবাসীকে শিক্ষিত করে দেশের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করতে! 
প্রথমে অনেকে তার বিরোধিত। করলেও পরে সকলেই প্রায় তাকে 
সমর্থন করেছিলেন। রামমোহন রায়ই প্রথম ইংরেজী শিক্ষার সাও 
মাতৃভাষার চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি ART 
বহু ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি বই লিখেছিলেন এই উদ্দেশ্যে । 
শিক্ষার জন্যেও তিনি আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় মেয়েদের 


‘লেখাপড়া শেখা সমাজে একটা অপরাধ বলে মনে করা হত। রাম- 


৩৮ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


মোহন রায় শাস্ত্র উদ্ধত করে তৎকালীন হিন্দুদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন 
যে্ত্রীশিক্ষা শান্ত্রবিরুদ্ধ নয়। ] 

এ ভাবে চারিদিকে যখন সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা চলছে 
এদেশে শিক্ষার স্থব্যবস্থা করবার জন্যে তখন ১৮৫৩ সালে আবার 
কোম্পানির সনন্দ নতুন করে দেবার সময় এল। পার্লামেন্টে ভারতের 
শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক আলোচন! হওয়ার পর স্থির হল যে এযাব, 
যে সব কাজ কর! হয়েছে শিক্ষাপ্রসারের জন্যে আগে ব্যাপকভাবে তার 
অনুসন্ধান করতে হবে। তারপর অনুসন্ধানের ফলাফলের ওপর নির্ভর 
করে ভারত সরকার তাদের শিক্ষানীতির পুনর্গঠন করবেন। পর বছর 
১৮৫৪ সালে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সার চার্লস উড এদেশের 
শিক্ষা সঙ্বন্ধে এক ডেসপ্যাচ্‌ ভারত সরকারের কাছে পাঠালেন। ভারত 
সরকার এই ডেসপ্যাচ্‌ অঙ্্ায়ী তাদের শিক্ষানীতি ঠিক করলেন । 
এক কথায় বলা যায়, উডডের ডেসপ্যাচই এদেশে নব্য শিক্ষাব্যবস্থার 
ভিত্তি স্থাপন করেছিল। 

ডেসপ্যাচে প্রথমে কি উদ্দেশ্যে কোম্পানি এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার 
ভার গ্রহণ করেছিল সে কথা বল! হল। উড, সাহেব প্রাচ্য. বিদ্যার 
অন্গরাগীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করলেন । এদেশের আইন কা্চন, 
প্রভৃতি জানার জন্যে যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাষা (শেখ! দরকার তা” 
তিনি স্বীকার করলেন। কিন্ত শেষে মেকলে প্রভৃতির মতই দেখালেন, 
থে এদেশের ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান সবই অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপুর্ণ। তাছাড়। 
নতুন নতুন যে সব উন্নতি হচ্ছে চারদিকে তার নাম গন্ধ নেই প্রাচ্ 
সাহিত্যাদিতে। অতএব পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারই হচ্ছে, 
যুক্তিসঙ্গত ৷ 

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের কথ। বলা হলেও উন্ডর ডেস 
প্যাচেই প্রথম ইংরেজী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে যে মাতৃভাষার চর্চা কর? 


নবা শিক্ষার প্রবর্তন ৩৯ 
প্রয়োজন সেকথাও বলা হয়। ডেসপ্যাচের মতে যারা ইংরেজী ভাষা 
শিখতে চায় 'অথব। এই ভাবার ওপর যাদের কিছু দখল হয়েছে তাদের 
এর মাধ্যমে শিক্ষা দেও! যেতে পারে। কিন্তু যার ইংরেজী বোঝে ন/$ 
হয়ত একটা ছু'টো ইংরেজী শব্দ কোনরকমে শিখেছে তাদের মাতৃভাষার 
সাহায্যেই শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষক, অধ্যাপক প্রম্ধ ব্যক্তির! 
ইংরেভীর মাধ্যমে যে জ্ঞান আহরণ করবেন তাই মাতৃভাষার সাহায্যে 
দেশবাসীকে বিতরণ করবেন। 

উড়ের ডেসপ্যাচেই এক একজন ডিরেক্টার অফ পাবলিক 
ইন্স্টীকশনের অধীনে বিভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র শিক্ষা বিভাগ গঠন. করার 
কথা প্রথম বল| হল। ডিরেক্টারের অধীনে আবার কয়েকজন পরিদর্শক 
থাকবেন। দেশে শিক্ষার কতটা উন্নতি হচ্ছে তারা পরিদর্শন করে 
দেখবেন এবং এর সম্বন্ধে বাংসরিক একটা রিপোর্ট গভর্ণামেণ্টকে দিতে 

হবে। 
দেশের উচ্চ ও মধ্য শিক্ষাবাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবার একটা ব্যবস্থার 
এর জন্যে ১৮৪৫ 


প্রয়োজন অনেকদিন থেকে অন্থভব করা হচ্ছিল । 
সালে একবার কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্ালয় স্থাপনের কথা ওঠে। 


কিন্তু এ কথ! সেসময় আর বেশী অগ্রসর হয়নি।, অথচ অনেক ছেলেই 
ইংরেজী স্থলে পড়াশুনা! করতে আসত বিশেষ করে চাকরী পাবার 
জন্তো। পড়াশুনার ওপর নির্ভর করে চাকরী দিতে গেলে নিরপেক্ষভাবে 
তাঁদের ধোগাতীর, ভারতমা নির্ধারণ একান্ত প্রো সন! অবস্থ! 
লক্ষ্য করে উড, সাহেব কলকাতা, বোদ্বাই এবং প্রয়োজন হলে মাত্রাজেও 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের; জুপারিশ করলেন তার ডেসপ্যাচে। লণ্ডন - 
বিশ্ববিস্তালয়ের মতই এ বিশ্ববিগ্যালয়গুলিও শুধু পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী 
বিতরণ করবে। বিশ্ববিদ্ধালয়ের কার্যপরিচালক সভায় থাকবেন 
চ্যান্সেলার, ভাইস্চ্যান্সেলার এবং আরও কয়েকজন ফেলো! বা সভ্য ৷ 
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শুধু পরীক্ষা গ্রহণের কথা বল্লেও ডেমপ্যাচে বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপক 
নিয়োগের পরামর্শও দেওয়| হয়েছিল। অবশ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের 
সঙ্গে সঙ্গে এ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ কর! সম্ভব হয় নি। 

ডেসপ্যাচে পরিক্রতি নীতি বর্জন করে প্রাথমিক ও লোকশিক্ষার 
প্রয়োজনীরতার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ 
উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্ 
পাঠশালাগুলিকে ক্রঘাঙ্গসারে ব্যবস্থা করার স্থপারিশ করা হল। 
প্রথম শ্রেণীর মধো পড়বে বিশ্ববিগ্ভালর এবং অনুমোদিত কলেজগুলি, 
তারপর উচ্চ বিদ্যালয়গুলি, আর শেষ ধাপে থাকবে পাঠশাল। প্রভৃতি 
প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্ৰসমূহ । যাতে পাঠশালার ভাল ভাল ছেলেরা 
উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় সেজন্যে বৃত্তিদানের ব্যবস্থাও করতে হবে। 

লোকশিক্ষার প্রসারের জন্যে বেসরকারী শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টাকে 
সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে ডেসপ্যাচে আর একটি নতুন নির্দেশ দেওয়া হল। 
ডেগপ্যাচের ফলে স্থানীয় খিক্ষাবিস্তার চেষ্টাকে সাহায্য (গ্রান্ট ) দেবার 
রীতি প্রবতিত হল। যে সব বি্ভালয়ে কোন বিশেষ ধর্ম শিক্ষা দেওয়। 
হয় পা এবং যে গুলির বিধিব্যবস্থাও বেশ উচ্চধরণের আর সেই সঙ্গে যে 
সব বিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টের পরিদর্শনকার্ধ মেনে নেবে তাদের সাহাযা 
দেওয়া হবে। এভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও ক্রমে বেসরকারী 
কর্মকর্তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গভরণমে্ শুধু গ্রয়োজনদত সাহায্য করে 
ঝাবেন। ডেসপ্যাচে এই নীতি ঘোষণা করা হল। 

এ ছাড়া, বৃত্তি শিক্ষা, শিক্ষকদের শিক্ষা! এবং স্ত্ীশিক্ষা ইত্যাদি 

ও ডেসপ্যাচে উল্লেখ করা হয়। এক কথায় বলা যায় উডের 

ওডসপ্যাচে ভারতের শিক্ষা সমস্তাকে সমগ্রভাবে দেখা হয়েছিল | 

ভারত গভর্ণমেন্ট ডেসপ্যাচের নীতি মেনে নিয়ে সেইমত তাদের 
শিক্ষানীতি পুনর্গঠন করলেন। যদিও শিক্ষাবিভাগ গঠন এবং 


নব্য শিক্ষার প্রবর্তন ৪১ 


বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এই ছুটি নির্দেশ ছাড়া বাকীগুলি কার্যে পরিণত 
করতে অনেক সমর লেগেছিল তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় পরবর্তী কালে 
এদেশে শিক্ষার যা কিছু উন্নতি হয়েছিল সবই এই ডেসপ্যাচকে ভিত্তি 
করে। 

ডেসপ্যাচে অনেক ভাল ভাঁল কথা বল৷ হয়েছে সত্যি। কিন্ত 
তাই বলে একে শিক্ষাব্যবস্থার দলিল বা সনন্দ ( Educational 
0৭৮৪৮ ) বলে মেনে নেওরা যায় না! কারণ এর প্রধান ক্রটি 
হচ্ছে ব্যাপকভাবে : জনশিক্ষার কথা এতে বলা হয় নি। 
সাহায্যনীতির প্রবর্তন করে শিক্ষার প্রসারের কথা বলা হলেও দেশের 
সাধারণ লোককে শিক্ষিত করে তোলা যে গতর্ণমেণ্টের কর্তব্য সে 
সম্বন্ধে তাতে স্পষ্ট কোন নির্দেশ নেই। ফলে, উচ্চ শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট 
হলেও প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজনমত বিস্তারলাভ করল না। 


___-শ 


_চার_ 
ভারত সরকার কতৃক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভার গ্রহণ । 


উডের ডেসপ্যাচ্‌ অন্থযারী শিক্ষাব্যবস্থার, সংস্কার হবার আগেই 
দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে । ১৮৫৮ সালে ( সিপাই বিদ্রোহের 
এক বছর পর) ভারত সরকার সরাসরি এদেশের শাসন ভার গ্রহণ 
করলেন এবং কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান হল। দেশের 
শিক্ষাসদ্ন্ধীয় বিষয়ে কোম্পানির আর কিছু করবার রইল না। ভারত 
সরকার সব দারিত্বভার গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ কোম্পানির আমলে 
যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছিল, ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচের সঙ্গে 
সঙ্গে তার অবসান হল বল! যায়। 

১৮৫৪ সাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এদেশের 
শিক্ষাব্যবস্থা উডের নির্দেশ অনুযায়ী চলছিল। ১৯০২ সালে ভারতীয় 
বিশ্ববিষ্ঠালয় কমিশন বসিয়ে লর্ড কার্জন আবার এর কিছু অদলবদল 
করেন। ডেসপ্যাচের প্রধান দুটি নির্দেশ ডিপা্টশেণ্ট অফ পাবলিক 
ইনস্্ীকশন গঠন ও বিশ্ববিষ্ঠায় স্থাপন, বথাক্রমে ১৮৫৫__৫৬ ও 
২৮৫৭ সালের প্রথম দিকেই কারে পরিণত হয়েছিল । রর 

৮৫৪ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত আটচল্লিশ বছরের শিঙ্ষ- 
ব্যবস্থাকে নব্য শিক্ষার তৃতীয় অধ্যায় বলা যেতে পারে। এই সময় 
দেশের অবস্থাও বেশ শান্ত হয়ে এসেছিল। কোম্পানির আমলের 
ুনধবিগ্রহ, অরাজকতা প্রভৃতি এ সময়ে কিছু ছিল না। দেশের জন- 
সাধারণণ্ প্রায় সন্থষ্টচিত্রেই ব্রিটিশের শাসন মেনে নিয়েছিল। এর 
কারণ মুসলমানদের অত্যাচারে দেশ তখন এত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল 
নে কৌন রকমে তাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সকলেই তখন 
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বাস্ত। দেশে শাসনশঙ্খলা বলতে কিছু ছিল না। ইংরেজরা আসাতে 
এ অবস্থার পরিবর্তন হল। নতুন আইন কানন প্রবর্তন করে আবার 
তারা দেশে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিল । তাই জনসাধারণ যেন কতকটা' 
কৃতজ্ঞ হরে পড়ল ইংরেজদের কাছে। কোম্পানির আমলের প্রথমদিকেও 
এদের প্রতি সন্দেহ ও অসন্তোষ ছিল ভারতবাসীর মনে! কিন্তু এ" 
অধ্যায়ে আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন শাসক ও শাসিতের মধ্য 
সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে । এর মধ্যে অবশ্য ব্যাতিক্রমও ঘটেছিল । 
দাদাভাই নওরভী প্রমুখ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী বাক্তিরা তখন: 
থেকেই ইংরেজের শাসনবাবস্থাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ 
করেছিলেন । তারই কলে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
সৃষ্টি হয়। তাহলেও লোকে তখন ত্রিটিশ শাসনের সংক্ার চেয়েছিল 
লাপ চায় নি। অনেকেই তখন ইংরেজদের অধীনে 


মাত্র, এর সম্পূর্ণ বিচ 
ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাধারা" 


থাকাই শ্রের বলে মনে করত। তাই 
দেশে দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। 

কিন্ত এসময় দেশের আথিক অবস্থা ছিল খুব খারাপ । শাসন-- 
ব্যবস্থার বিশৃঙ্ঘল। এবং প্রাক্ুতিক দুষৌোগ প্রভৃতির জন্যেই এসময়ে 
অর্থের টানাটানি হয়েছিল। যুদ্ধবিগ্রহ থেমে যাওয়ায় সামরিক 
ব্যবস্থার জন্যে ব্যয় তখন কমই হত। যদিও গ্রামদেশে ভূমিকর, 
সহরে গৃহাদির ওপর কর বসিয়ে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা 
হিসেবে কিংবা বিদ্যালয়ের বেতন হিসেবে টাকা তুলে মাধ্যমিক ও 
উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করার চেষ্টা হলেও জনশিক্ষার 
জন্যে কোন অৰ্থসাহায্য তখন সরকারের তরফ থেকে করা হত না 
অর্থের অভাব সত্বেও এ সময়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অনেক উন্নতি 
হরেছিল। কারণ উডের ডেসপ্যাচের ফলে শিক্ষাসন্ন্বীয় বিতর্ক তখন 
অনেক কমে গিয়েছিল । উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশানুষারী শিক্ষানীতি 
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স্থির করে দেশে শিক্ষার প্রসার শুরু হয়েছিল । কলকাতা, বোম্বাই, 
মাদ্রাজ, এলাহাবাদ ও লাহোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিদর্শন ও পরিচালনা করবার জন্যে প্রদেশে প্রদেশে 
স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগও গঠন করা হল। সেই সঙ্গে বহু স্থল কলেজের ক্যাট 
হয়। বাক্তিগত প্রচেষ্টার আধুনিক ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও কষ্ট 
হতে লাগল । তাছাড়া, এসময়ে ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার ও হরিজন, 
আদিবাসী প্রভূতিরও ক্গশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। ই্টীশিক্ষার প্রচলনও 
তখন থেকেই শুরু হয়। 

১৮৫৪ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত উডের ডেসপ্যাচ্‌ ছাড়াও 
কয়েকবার শি্ষাসন্দ্বীর অনুসন্ধান এবং সেই অনুযায়ী রিপোর্ট 
বেরিয়েছে । এর মধ্যে ১৮৮৩ সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টই 
বিশেষ উল্লেখঘোগ্য। কোম্পানির যুগে বিশবছর অন্তর যখন কোম্পানির 
সনন্দ নতুন করে দেওয়। হত তখন একবার করে এদেশের শিক্ষার 
বিষয়ে আলোচন! হত। কিন্ত দেশের শামনভার ভারত সরকারের 
হাতে যাওয়ার পর আর সে স্থযোগ রইল না। পার্লামেন্টে শিক্ষার 
বিষয়ে আর আলোচন! হয় নি। ভারত সরকারই সব ব্যবস্থা করতে 
লাগলেন। অথচ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার ব্যাপক 
প্রসারের, সঙ্গে সন্দে নানা সমস্তার স্থষ্টি হতে 'লাগল। আবার 
ওদিকে মিশনারীরা ১৮৫৪ সালের শিক্ষানীতি অনুযারী কাজ হচ্ছে 
না, তাদের ক্ষমতা হ্রাস করা হচ্ছে প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তুমূল আন্দোলন 
শুরু করলেন। এ ছুই কারণে বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্থ 
অঙ্গসন্ধান প্রয়োজন হয়ে পড়ল। আর এ উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সালে শিক্ষা 
কমিশন বসল। 

উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশগুলি থেকে দিশনারীরা মনে করেছিলেন 
সরকার আর শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করবেন না। 
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মিশন স্থুলগুলিকে সাহায্য কর হবে দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্যে । 
তাহলে শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের আর কোন বাধা তাদের থাকবে না। 

কিন্ত আমলে ঠিক উল্টো হল। ১৮৫৭ সালে এদেশে সিপাই 
বিদ্রোহের ফলে ভারতের ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার জন্যে 
ইংলগ্ডে আন্দোলন শুক হুল। আন্দোলনকারীর! মিশনারীদের ধর্ম- 
প্রচার কাজে যাতে আর না প্রশ্রয় দেওয়া হয় সে বিষয়েও চেষ্টা 
করতে লাগলেন। মিশনারীরা এরও বিরোধিতা করলেন। কিন্ত 
ফল কিছুই হল না। ১৮৫৮ সালে সমান্ভী ভিক্টোরিয়া এদেশের 
ধর্মব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার নীতি গ্রহণ করে সেইমত প্রতিশ্রুতি দিলেন 
দেশের জনসাধারণকে । তার ফলে ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৮২ সাল পৰ্যন্ত 
মিশনারীরা৷ পদে পদে তাদের কাজে বাধা পেতে লাগলেন। তার 
ওপর আবার শিক্ষাবিভাগ কতকগুলি ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করল। জনসাধারণও দলে দলে এসব বিদ্যালয়ে যেতে লাগল পড়াশুনার 
জন্যে। তারা ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হলেও মিশনারীদের ধর্- 
প্রচারের রীতি বরাবর অপছন্দ করেছে। কিন্তু তখন উপায় ছিল না। 
তাই মিশন স্কুলে ভন্তি হত। এখন থেকে প্রায় সকলেই মিশন স্কুলের 
বদলে সরকারী স্থলে ভন্তি হতে লাগল। এতে মিশনারীদের অস্থবিধে 
হল আরও অনেক বেশী। সরকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করে মিশন স্কুল চালান সম্ভব নয়। এ নিয়ে ইংলণ্ডে ও ভারতে তারা 
তুমুল আন্দোলন করতে লাগলেন । তীদের অভিযোগ হচ্ছে ডেসপ্যাচের 
নর্দশাহ্যারী সরকারী বিদ্ধালয়ের বিলোপ অথবা হস্তান্তর কোনটাই 
করা হচ্ছে না। উপরন্ত সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেবার 


ব্যবস্থা করে পাত্রী হিসেবে তাদের যে এদেশে ধর্মগ্রচারের অধিকার 
আছে তাও খর্ব করা হচ্ছে। এর প্রতিকারের জন্যে তীরা তীব্র দাবী 
জানাতে লাগলেন । আর এরই ফলে ১৮৮২ সালে এক কমিশন বসল 
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সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করে স্থমীঘাংসা করবার উদ্দেশ্তে। কমিশনের 
সভাদের মধ্য কয়েক জন ভারতীরও হিলেন। উদাহরণস্বরূপ, 
আনন্দমোহন বনু, ভূদেৰ মুখোপাধ্যার, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, 
জগ্টিদ্‌ তেলাং প্রভৃতির নাম করা যায় । 

সব দেখে শুনে কদিশন তাদের রিপের্টেবে স্থপারিশ করলেন তা? 
মিশনারীদের মনের মত হল না। প্রথমেই কমিশন বল্লেন নিশনারীদের 
"ওপর এদেশের শিক্ষার ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা 
শভরমেণ্টের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়। দিশনারীরা শিক্ষাপ্রসার কাজে 
একটা গৌণ স্থান অধিকার করবেন মাত্র। 

মিশনারীদের বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষ। দেবার দাবী এদেশের তৎকালীন 
কয়েকটি নতুন ধর্সম্প্রদায়-__যেদন, ত্রাহ্মমমা্, আর্ধলমাজ, প্রভৃতি 
সমর্থন করেছিলেন। তবে এরা বল্লেন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে 
স্দে হিন্দু ছেলেমেয়েদের হিন্দুধর্মের সারবস্তরও শিক্ষা দেওয়! হবে। 
অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা তখন অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি। 
খষ্টানধর্মের শিক্ষ। বন্ধ হলেও ছাত্রদের নিজ নি ধর্মের শিক্ষা দেওয়ার 
জন্যে প্রায় সকলেই একমত হলেন । 

কমিশন কিন্তু সবদিক বিবেচন করে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা 
বলব রাখাই স্থির করলেন। এমনকি নিজের নিজের ধর্মের শিক্ষা 
‘দেওয়ার দাবীও সমর্থন করলেন না। সরকারী বিগ্ভালয়ে বর্মনিরপেক্ষ 
শিক্ষা দেবার নীতি আজ পর্যন্ত চলে আসছে। তবে সাহায্যপ্রাপ্ত 
প্রাইভেট স্কুলে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া চলতে পারে, তাতে গভর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ 
নে না। নিস্বএসব স্কুল সরকারী সাহায্য পাবে না। যে সর 
প্রাইভেট স্থল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেবে তাঁদেরই সাহায্য দেওয়া হবে।. 

এতে খুশী হলেও ভারতীয়রা সম্থষ্ট হতে পারলেন না। 

তারা মনে করলেন কমিশন ধর্মব্যাপারে মিশনারীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব 


ভাঁরত সরকার কতক দেশের শিক্ষাবাবস্থার ভার গ্রহণ রঃ 


করেছেন। ইংলণ্ডের নজির দেখিয়ে তারা ভারতে Conscience 
Clauseএর বাবস্থা করার ভন্যে কমিশনের নিকট আবেদন করলেন । 
যাতে অভিভাবকরা ইচ্ছে করলে বিগ্ভালঘ়ে ধর্ম শিক্ষা দেবার সময়ে 
তীদের ছেলেমেয়েদের না পাঠাতে পারেন। কমিশন সুপারিশ 
করলেন যেখানে “মাত্র একটি বিদ্যালর থাকবে সেখানেই কেবল 
ধর্মশিক্ষা দেওর। সত্বেও সাহায্য করা হবে। আর সেরকম স্থলে 
যখন পাঠের অঙ্গ হিসেবে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হবে তখন ইচ্ছে করলে 
অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের না পাঠাতে পাবেন। 
এভাবে ১৮১৩ সাল থেকে এদেশে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া নিয়ে যে 
সমন্তার স্থষ্টি হয়েছিল তার কতকটা সমাধান হল। 
এরপর মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টার কাজও অনেকটা সীমা- 
বদ্ধ হয়ে গেল। তাঁরা কয়েকটি বিশেষস্থানে দেশের অনুন্নত আদি- 
বাসী প্রভৃতিদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্তে আত্মনিয়োগ করলেন। 
এদিকে অর্থের টানাটানির দরুণ গভর্ণমেন্টের পক্ষেও সরকারী 
বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই কমিশনও 
ডেসপ্যাচের মত সরকারী বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী কর্মকর্তাদের 
হাতে ছেড়ে দেবার সুপারিশ করলেন। মিশনারীদের ওপর 
শিক্ষার ভার দেওয়ার পক্ষপাতী কমিশন নন্‌। তাই স্থির হল 
ভারতীয়দের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপরই দেশের শিক্ষাভার ক্রমে ক্রম 
হবে| ইতিমধো বড়লাট রিপন আইন করে 


ছেড়ে দেওয়া 
বিলেতের কাউটি কাউন্সিলগুলির মত এদেশেও ডিস্ক্ট ও লোকাল 
তন করেছেন। কমিশন 


বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় স্বায়তরশাসনের প্রব 
এই সব স্থানীয় কতৃপক্ষদের ওপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেবার 
নির্দেশ দিলেন। আর মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার ভার ভারতীয় 
কর্মকর্তাদের ওপর দেবার ব্যাবস্থা হল। - কমিশনের প্রথম নিদেশ 
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অক্ষরে অক্ষরে পালন কর] হল। গভর্ণমেন্ট প্রাথমিক শিক্ষার 
দায়িত্ব নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে নবগঠিত বোর্ডগুলির ওপর 
চাপালেন। কমিশন যে উদ্দেশ্যে এ বাবস্থা করেছিলেন তা'সফল 
হল না। তখনকার অবস্থায় প্রাচীন পাঠশালাগুলি সংস্কার করে 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার করা একরকম অসম্ভব ছিল। তাছাড়া 
প্রকৃতপক্ষে দেখতে গেলে তখন পধন্ত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবন্থায় 
সরকারী নিয়ন্ত্রই চলতে লাগল। কারণ লোকাল বডিব1 
মিউনিদিপ্যালিটি প্রভৃতি গভর্ণমেন্টেরই এক একটি বিভাগ মাত্র । 
কমিশনের দ্বিতীয় নির্দেশান্যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার দায়িত্বও 
বেসরকারী প্রচেষ্টাকারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল না। তার 
কারণ সরকারের ধারণা ভারতীয়দের হাতে পড়লে সরকারী 
বিদ্যালয়গুলি নষ্ট হয়ে যাবে । অর্থাৎ কাগজে কলমেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত 
হল। আসলে ১৯০২ সাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী কতৃত্ব সমান 
বজায় রইল। কিন্ত অর্থের অভাবে সরকারী স্কুলের সংখ্যাও বেশী 
বাড়ে নি। 

এ ভাবে ইচ্ছাকৃত ন| হলেও কতকটা অবস্থার চাপে শিক্ষা- 
ক্ষেত্র থেকে মিশনারী ও সরকার উভয়কেই সরে দাড়াতে হল। 
আর ভারতীয়দের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা পূর্ণ জুযোগ পেল শিক্ষাবিস্তারের | 
৯৮৫৪ সালেও বেসরকারী প্রচেষ্টা বলতে বোঝাত [মশনারীদের প্রয়াস 
কিন্ত ১৮৮২ সালের প্রথমে ভারতীয়দের প্রয়াস সর্বোচ্চস্থান অধিকার 
করল। দেশের শিক্ষিত বাক্তিরা বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও 
দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন। 
ভারতীয়রা! দেশাত্মবোধের প্রেরণাতেই এ কাজে নেমেছিলেন। জন- 
সাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে যে দেশের নষ্ট গৌরব 
পুনরুদ্ধার. কর। যাবে না একথা সকলেই বুঝেছিলেন 1 নীচে ১৮৮১ ৮২ 


> 


ভারত সরকার কতৃক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভার গ্রহণ 9৯, 


সালে দেশের স্থলকলেজের সংখ্যার একটি তালিক' দেওয়া হল। তা” 
থেকে ভারতীয়দের প্রচেষ্টা এসময়ে কতথানি সাফল্যলাভ করেছিল: 


বোঝ যাবে। 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভ'রতীয়দের অ-ভাঁরতীয়দের, 
দ্বারা পরি- দ্বারা পরিচালিত 
" চালিত 
১। আটম্‌ কলেজ ৫ ১৮ 
২। মাধ্যমিক স্কুল ১১৩৪১ ৭৫৭ 
৩। প্রাথমিক স্কুল ৫৪১,৬৬২ ১১৮৪২ 
৪। বৃত্তি শিক্ষার স্কুল ও কলেজ ৯০ ৯৮: 


সমষ্টি ৫৬,০১৮ ২,৬৩৫ 
ভিউ 


প্রথম প্রথম অবশ্য উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে সিশনারীরা আধিপত্য, 
করেছিল। ১৯০১-২ সালে এতেও ভারতীয়রা প্রাধান্ত লাভ করল) 
এ সময়ে ভারতীয় কলেজের সংখ্যা হয়েছিল ৪২ আর মিশনারীদের: 
মহামেডান-এ্যাংলো ওরিয়েপ্টাল কলেজ এবং 


৩৭। আলিগড়ে 
পুণায় ডেকান এডুকেশন সোসাইটির সৃষ্টি এ সময়েই হয়েছিল । 

১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচের পর থেকেই বেসরকারী শিক্ষা 
কিন্তু 


গ্রতিঠানগুলিকে সাহায্য দেবার নীতি গ্রহণ কর! হয়েছিল। 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পক্ষপাতশৃষ্ত হয়ে সাহায্য করা হত না। 
অনেক সময় মিশনস্কুলে অযথা সাহায্য করা হত বেশী। শিক্ষা- 
বিভাগের কর্মচারীরা প্রাইভেট স্লগুলিকে অনেক সময়ে উপেক্ষা 
করতেন। এসব স্কুলে সাহায্য দেবার অথবা বন্ধ করবার সময়ে 
সুলের পরিচালকদের সঙ্গে তীরা একটা পরামশও করতেন না 
শিক্ষানীতি নির্ধারণের সময়েও শিক্ষা ভাগের কর্মচারী ছাড়া আর 
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‘অন্য শিক্ষাবিদ্দের পরামর্শ নেওয়া হত না। সরকারী স্ুল- 
গুলিকে দহাহুভূতি দেখানোর জন্তে সরকারী স্কুলের ছেলেদের বৃত্তি 
দেবারও ব্যবস্থা হল। 

কমিশন দেখলেন যথার্থ শিক্ষার বিস্তার করতে হলে বেসরকারী 
প্রচেষ্টাকারীদের সহযোগিত| খুবই প্রয়োজন । তাই সরকারী 
সাহাব্য-দান নীতি পক্ষপাতশূন্ত করার জন্তে কয়েকটি নির্দেশ দিলেন । 
৯। শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বেসরকারী বিদ্যালয়ের 
পরিচালকদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। বিভাগীয় পরীক্ষা- 
ব্যাপারে এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালকেরাও সহযে।গিত। 
করবেন। 

২। পুরস্কার, বৃত্তি প্রভৃতি বেসরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও 
দেওয়। হবে 

৩। সরকারী স্কুল কাছে থাকার অজুহাতে বেসরকারী স্কুলের 
সাহায্য বন্ধ কর! চলবে না| 

৪। সাহায্য-দান নীতির কিছু অদলবদল করতে হলে বিদ্যালয় 
কতৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে তা" করতে হবে। কি পরিমাণ 
সাহাধ্য করা হবে সে বিষয়ও স্পষ্ট জানাতে হবে। সাহায্যের জন্তে 
আবেদন করলে সরকারী তরফ থেকে উত্তর, দিতে হবে। আর 
সাহায্য কর! সম্ভব না হলে তার কারণ জানাতে হবে। 

৫। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন, অনুন্নত জেলায় যে সব 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মেয়েদের বি্ভালয়ে এবং হরিজনদের 
শিক্ষা! ব্যবস্থায় অধিক সাহায্য করতে হবে। 

৬। অযথা সময় নষ্ট না করে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সাহায্য 
দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। 

৭।  সাহাঘ্য-দান নীতির কোন পরিবর্তন হলে সরকারী গেজেট 
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ছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অন্থবাদ করে সাহায্যপ্রাপ বিদ্যালয়ে 
এবং শিক্ষাপ্রসার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন এমন প্রত্যেক 
‘লোককে জানাতে হবে। 

৮। সাহাঘ্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা যাতে বাড়ে তার জন্তে 
প্রাদেশিক শিক্ষাথাতে পর্যায়ক্রমে অর্থ বাড়াতে হবে । 

৯। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্তে বৃত্তির ব্যবস্থা করে সেই সব 
বিষয় পঠনের উত্সাহ জাগাতে হবে । 

১০। বিদ্যালয়ের পরিচালকেরাই শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার 


যাধাম নির্বাচন করবেন। 
১১। ঘোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়দের আগের চেয়ে ব্যাপকভাবে 


বিগ্ভালয়ের পরিদর্শকরূপে নিয়োগ করতে হবে। 


ভারত গভর্ণমেন্ট কমিশনের এই উদার নীতি গ্রহণ করলেন। 


মিশনারীদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ হওয়ার ফলে ভারতীয়দের ব্যক্তিগত 


প্রয়াসই এই সুপারিশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করল। ১৮৮২-১৯০২ 
সালের মধ্যে দেশে বহু স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা হল। মাধ্যমিক 
ও উচ্চ শিক্ষার দ্রুত প্রদার হতে লাগল । কিন্তু প্রাথমিক ও ব্যবহারিক 
শিক্ষার কোন উন্নতিই হল না। সরকার মাধামিক ও উচ্চ শিক্ষার 
জন্যেই সহায়ত! করে এসেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি 
তারা বরাবরই একটা নিরপেক্ষ মনোভাব দেখিয়েছেন। তার 
কারণ ইংরেজ-রাজ এদেশের জনসাধারণের কাছ থেকে বরাবরই 
দূরে সরে ছিলেন। ফলে, দেশের শিক্ষ। রাষ্ট্রের দায়িত্ব্ূপে গণ্য 
হওয়ার বিশ বছরের মধ্যেও দেশের জনসাধারণের শিক্ষার কোনই 
সুব্যবস্থা হল না। এই প্রসঙ্গে আমরা ১৮৫৪ সাল থেকে ১৯০২ 
সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের অগ্থে কি করা হয়েছিল এবং 


তার ফলে কতটুকু উন্নতি হয়েছিল আলোচনা করব। তারপর 
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মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তারের আলোচনা করলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে 
গভর্ণমেন্ট কতটা নিরপেক্ষ ছিলেন সহজে বোঝা! যাবে । 

১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচ, থেকে শুরু করে ১৮৮২ সালের 
শিক্ষা কমিশন পর্যন্ত সব রিপোর্টেই প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোর 
দেওয়া হয়েছে। গভর্ণমেন্টের দৃ্টিও এবিষয়ে আকর্ষণ করা 
হয়েছে। ডেসপ্যাচে দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার করে যাতে 
সহজে লোকশিক্ষ। দেওয়া যায় সেজন্যে অধিক অর্থ মঞ্জুর করার 
কথাও বল! হয়। কিন্ত এই ডেসপ্যাচেই স্থির হল প্রাথমিক শিক্ষার 
দায়িত্ব সরাসরি গভর্ণমেন্ট গ্রহণ করবেন না। স্থানীয় ব্যক্তিগত, 
প্রচেষ্টার ওপর এর ভার দিয়ে গভর্ণমেন্ট শুধু প্রয়োজনমত সাহায্য 
করবেন। ১৮৫৯ সালে অবধ্য এনিয়ে কিছু বচসা হয় এবং তখন' 
অনেকেই ইংলণ্ডের আদর্শে সরকারী বিদ্যালয়ের সাহায্যে প্রাথমিক 
শিক্ষ! প্রসারের জন্যে সুপারিশ করেছিলেন। এসময় প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যয় নির্বাহ করার জন্তে শিক্ষাকর বসানোর কথাও বলা হয়। ১৮৫৪. 
সাল ও. ১৮৫৯ সালের দু'টি পরস্পর বিরোধী সুপারিশের ফলে বিভিন্ন 
প্রদেশে বিভিন্ন রকম ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হতে লাগল । 
কোথাও সরকারী বিদ্যালয়ের সাহায্যে কোথাও বা আবার বেসরকারী, 
প্রতি্ঠানগুলির মাধ্যমেই জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া, 
হতে লাগল। মাদ্রাজে জনশিক্ষার জন্তে বহুদিন ' পর্যন্ত ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়েছে। কেবল যেখানে 
একটিও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল না সেখানে দু'একটি শিক্ষাকেন্ত্ 
সরকারী তরফ থেকে খোলা হয়েছিল। তাই ১৮৮১-৮২ সালে এখানে 
শিক্ষাবিভাগ দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় ছিল মাত্র ১২৬৩ আর 
সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩,২২৮। এছাড়াও: 
২৮২৩টি দেশীয় পাঠশালা ছিল। বোশ্বাই প্রদেশে একমাত্র 
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শিক্ষাবিভাগের দ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষা! দেওয়া হত বলা যায় । আর বাংলায় 
এ উদ্দেগ্যে প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হয়েছিল দেশীয় পাঠশীলার 
ওপর । বাংল! দেশের এ পাঠশীলাগুলি সরকারী সাহায্য পেত খুবই 
কম। ১৮৫৯ সালের ডেসপ্যাচের বিধানমত ভারত সরকার শিক্ষাকর 
বসান স্থির করলেন। সেই সঙ্গে অন্থান্ত প্রয়োজনীয় বন্তগুলির ওপরও 
কর বসল। বাংলাদেশ ছাড়া প্রায় সর্বত্র ১৮৬১-৭১ সালের মধ্যে স্থানীয় 
কর ধার্ধ কর! হল। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম বাবস্থা! হওয়ার ফলে 
১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত সকল প্রদেশে একরকম প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার 
হল না। বাংলা দেশে পাঠশালার সাহায্য নেওয়ায় অন্ন খরচে বহু 
লোককে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। আবার বোস্বাই 
প্রদেশে প্রচুর সরকারী অর্থ সাহায্য পাওয়ায় সেখানেও প্রাথমিক 
শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। কিন্ত পাঞ্জাবে একে সরকারী সাহায্য 
ছিল অল্প তায় আবার ব্যয়সাধ্য সরকারী বিদ্যালয়ের মাধামেই প্রাথমিক 
শিক্ষা দেওয়। হত। ফলে, শিক্ষার প্রসার সামান্তই হয়েছিল। এ 
তিনটি প্রদেশের মতই অন্তান্ত গ্রদেশগুলির প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার 
মধ্যে কোন সামগ্রন্ত ছিল না। 

১৮৮২ জালে শিক্ষা কমিশনও প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলো- 
চন! করে কয়েকটি নির্দেশ দেন। ডেসপ্যাচের মত কমিশনও 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে দেশের প্রাচীন পাঠশালাগুলির 
সংস্কারের কথাও বল্লেন। মাতৃভাষার সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা 
জন সে কথাও বলা হল। তবে কমিশনও প্রাথমিক 
শিক্ষার ভার স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের ওপর দেওয়াই সমীচীন মনে 
করলেন। কারণ তীরের মতে শিক্ষা বিভাগের ইউরোপীয় কর্মচারীদের 
চেয়ে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কর্মকর্তারা, বেশী সহানুভূতির সঙ্গে 
লোকশিক্ষীর ব্যবস্থা করবেন। আর প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির 


দেওয়! প্রয়ে 


৫৪ ভারতের শিক্ষাধারাঁর ইতিহাস 


উন্নতির জন্তে পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করে বেতন নির্ধারণ 
ও সাহায্য দীনের বিধান কমিশন তাদের রিপোর্টে দিলেন। এতে 
অবধ্য আশান্রপ ফল লাভ হয় নি। তবু কার্জনের শিক্ষানীতি প্রবর্তন 
হবার আগে পরধন্ত ভারতের সব প্রদেশেই এই প্রথা মত কাজ হচ্ছিল । 

বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন সম্বন্ধেও কমিশন কতকগুলি নির্দেশ 
দিলেন। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য 
নির্ধারণ করতে হবে। পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন করবেন বিছ্ালয়ের 
পরিচালকমগ্ডলী। 

অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে একটি বিশেষ ফাণ্ড 
স্থষ্টি করার কথাও কমিশন বল্লেন। তবে এ ফাণ্ড স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরাই 
করবেন আর গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য হচ্ছে এতে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ 
সাহায্য কর।। তাঁর জন্তে প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলিকে নিয়মিত পরিদর্শন 
করা একান্ত প্রয়োজন । 

কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে সেইমত কাজ শুরু হল। কিন্তু 
প্রধানতঃ তিনটি কারণে প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার ঘটল ন1। 

প্রথমতঃ_সে সময় প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার 
প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেন নি। কতিপয় ভারতীয় যদিও 
এ বিষয়ে বহুবার চেষ্টা করেছিলেন গভর্ণমেন্ট কিন্ত তাঁদের কথায়, 
কর্ণপাত করেন নি। বরোদার মহারাজ! তীর রাজের একাংশে এই 
শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে ভাল ফলই পেয়েছিলেন। ক্রমে তীর 
রাজ্যের সর্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত হয়। ইংলণ্ডেও শিক্ষাকে বাধ্যতা- 
মুলক করার ফলেই জনশিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটেছিল। এ সব নজির 


দেখান সত্বেও ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করলেন 
না। 


দবিতীয়তঃ-_প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে 


ভারত সরকার কর্তৃক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভার গ্রহণ ৫৫. 


আঁধাসরকারী কর্মকর্তাদের ওপর চাপান হল, কিন্তু দায়িত্ব পালন 
করবার মত উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দেওয়া হল না। 
তৃতীয়তঃ__দেশের পাঁঠশালাগুলির সংস্কার করে লোকশিক্ষা দেবার 
ব্যবস্থা করলে কত সহজে প্রাথমিক শিক্ষার প্রপার করা যেত। কিন্ত 
তা’ হল না। ১৯০১-_২ সালের মধ্যে এগুলি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল ॥ 
আর বায়সাধ্য নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের স্থষ্টি হল প্রাথমিক শিক্ষা 
দেবার জন্যে । ফলে ১৮৫৪ সালের পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার 
ভজন্তে নানা রকম নতুন বাবস্থা হওয়! সত্বেও এর সামান্তই প্রসার ঘটেছিল । 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার আশাম্বরূপ না হলেও তখন এর গুণগত 
উন্নতি মোটামুটি মন্দ হয় নি। আগের পাঠশালার নিজস্ব গৃহ বলতে . 
কিছু ছিল ন|। কিন্ত এ সময় শিক্ষাবিভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্তে 
স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণের উদ্দেশে বিপুল অর্থব্যয় করতে লাগলেন। আগের 
তুলনায় এখন প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে অধিক বিষয় পড়ান হতে লাগল । 
লেখা, পড়া ও হিসেব রাখা ছাড়াও ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি 
পড়াবার ব্যবস্থা হল। শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়ানোর জঙ্তে তাদের 
শিক্ষণ-শিক্ষ। (ট্রেনিং) দেওয়া হতে লাগল। তাছাড়া, কিগার- 
গার্টন্‌ প্রভৃতি আধুনিক প্রথায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও কোথাও কোথাও 
হয়েছিল । আর তখন থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তথাকথিত নিয়শ্রেণীর 
ছেলেরা এবং মেয়েরাও পড়াশুনা করতে লাগল! 
উডের ডেসপ্যাচের ফলে ১৮৫৪--১৯০২ সালের মধ্যে দেশে 
মাধ্যমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল । শিক্ষাবিভাগের প্রচেষ্টা 
এবং সরকারী সাহায্য নীতির ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। প্রাদেশিক, 
1রেরা বেসরকারী প্রচেষ্টাতেও এর অন্দে মুক্ত হন্তে সাহায্য করতে 
প্রথম প্রথম মিশন স্কুল গুলিকেই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 
কিন্ত ১৮৮২ সালের মধ্যে প্রাইভেট স্কুলের অধিকাংশই 


অরক 
লাগলেন। 
বলে ধরা হত। 


“৫৬ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


ভারতীয়রা! পরিচালনা করতে লাগলেন। ১৮৮২ সালে যখন শিক্ষা 
কমিশন বসল তখন গভর্ণমেণ্ট মাধ্যমিক শিক্ষার ভার নিজ হাতে 
নেবেন কিন! তা'নিয়ে আলোচনা হল। কমিশন দেখলেন গভর্ণমেণ্ট 
স্থলগুলি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য অথচ বেসরকারী বিদ্যালয়ে অনেক কম খরচে 
শিক্ষা দেওয়া হয়। তাই তারাও স্থির করলেন একমাত্র প্রয়োজন মত 
সাহায্য দান ছাড়া এ বিষয়ে আর কোন দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের পক্ষে গ্রহণ 
কর! সম্ভব নয়। তবে যেখানে বেসরকারী বিদ্ধালয় খোলার সুবিধে 
নেই সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে সরকারকে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই সঙ্গে অন্যান্ত সরকারী বিদ্ঠালয়গুলিও ক্রমে 
ক্রমে ভারতীয়দেব হাতে দিতে হবে। কমিশনের রিপোর্টের বিশ 


বছর পর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার কতটা হয়েছিল তার একটা 
হিসেব দেওয়া হল :__ 


১৮৮১-৮২ ১৯০১-০২ 

১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা ৩,৯১৬ ৫,১২৪ 

২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র 
সখ্য ২,১৪,০৭৭ ৫,৯০,১২৯ 


এই হিসেব দেখেই বোঝা যায় এ সময় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার 
ভালই হয়েছিল । কিন্তু গুণের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা! যায় 
তখন মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়লিখিত প্রধান তিনটি বিষয়ের প্রতি 
কোন লক্ষ্য দেওয়া হয় নি। 

(১) উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ সত্বেও এসময় মাধ্যমিক স্তরে 
মাতৃভাষা শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ১৮৮২ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের 
প্রদার। তাই মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা দুরের কথা এর 


ভারত সরকার কর্তৃক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভার গ্রহণ ৫৭ 


অন্ুশীলনেরও কোন ব্যবস্থাই হয় নি বহুদিন পর্বস্ত। শিক্ষা কমিশনও 
এর কিছু বিহিত করলেন না। ফলে, ১৯০২ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক 
শিক্ষার উচ্চ স্তরে ইংরেজীর মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল, কেবল 
অধ্য স্তরে মাতৃভাষা ব্যবহার করা হত। ছেলেরা নিজের নিজের ভাষার 
অ, আঁ, ক, খ, ভুলে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করতে লাগল। বিষয়বস্তুর 
বদলে তখন ছেলেরা ইংরেজী ভাবার দক্ষতা লাভের জন্তে বেশী চেষ্টা 
করত। 

(২) উডের ডেসপ্যাচে মাধামিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের 
প্রয়োজনীয়তার দিকেও গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্ত 
ত্রিশ বছরের মধ্যেও এর কোন সুবাবস্থা হল না। শিক্ষা কমিশনের 
আগে এদেশে মাত্র দু'টি প্রতিষ্ঠান ছিল, একটি মাত্রাজে অপরটি লাহোরে, 
যেখানে শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়াবার জন্যে ট্রেনিং দেওয়া হত। 
প্রয়োজনের তুলনায় খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষকই ট্রেনিং প্রাপ্ত হতেন। 
কমিশনের নির্দেশ সত্বেও বিশ বছরের মধ্যে এবিষয়ে অল্পই উন্নতি 
হয়েছিল । ১৯*১-২ সালে মাত্র ছয়টি ট্রেনিং কলেজ এদেশে খোলা 
হুয়। অবশ্য ট্রেনিং স্কুলের সংখ্যা কিছু বেশী ছিল। 

(৩ মাধ্যমিক শিক্ষা একান্ত পুখিগত হয়ে পড়েছিল। বৃত্তি 
শিক্ষার অর্থাৎ হাতে কলমে কাজ করতে শেখানোর কোন ব্যবস্থাই 
ছিল না বলা যায়। কিন্তু একটা জাতিকে শুধু বই পড়িয়ে উন্নত করা 
খায় না। তাছাড়া একদল শিক্ষার্থী আছে যারা পু'থির সাহায্যের 
চেয়ে হাতে কলমে কাজ করতে শিখলে জীবনে বেশী উন্নতি করতে 
পারে। উডের ডেসপ্যাচের পর একমাত্র বোম্বাই গ্রদেশেই ব্যবহারিক 
শিক্ষার জন্তে কিছু চেষ্টা হয়েছিল । ভা'ছীড়া সর্বত্র মাধ্যমিক বিগ্কালয়ের 
কাঁজ ছিল ছেলেদের বিশ্ববিগ্ালয়ের শিক্ষার জন্তে তৈরী করা । এর 
প্রতিকার কল্পে কমিশন নির্দেশ দিলেন হাইস্কুলের উচ্চ স্তরে ছ্‌"টি 


৫৮ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


বিভাগ কর! হবে, একটি বিশ্ববিদ্বালয়ের এন্ট্রযান্স ব| প্রবেশিকা 
(১৯৯০সাল থেকে একেই “ম্যাট কুলেশন” বলা হত) পরীক্ষার 
জন্যে ছেলেদের তৈরী করবে, অপরটিতে বাবহারিক শিক্ষা দেওয়া হবে 
যাতে দেশের যুবকরা ব্যবসার বাণিজ্য প্রভৃতি বিবয়েও দক্ষতা লাভ 
করতে পারে। কমিশনের স্থপারিশ মত প্রত্যেক প্রদেশে বিকল্প 
পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিন্ত বিশেষ ভাল ফল পাওয়। গেল না। 
১৯০১--২ সালে দেখা গেল এন্ট্যান্স পরীক্ষার্থীর সংখা। যেখানে 
প্রায় ২৩,০০০ ব্যবহারিক শিক্ষার পরীক্ষা দেবার জন্যে সেখানে তৈরী 
হয়েছিল মাত্র ২,০০০ ছাত্র। এবিষয়ে সরকারের নিরপেক্ষত| ত ছিলই, 
দেশের লোকও তখন এর উপযোগিত। বোঝে নি। কারণ তখন 
লেখাপড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চাকরী লাভ। এন্ট্্ান্স পাশ করলে 
চাকরী পাওয়ার তখন কোনই কষ্ট ছিল না। তা'ছাড়।৷ লেখাপড়া 
শিখত তখন দেশের উচ্চবর্ণের লোকের! । তারা হাতে কলমে 
কাজ শেখার চেয়ে এন্ট্যান্স পাশ করে সরকারী কিংব| সওদাগরী 
আফিসে কেরাণীগিরিকেই বেশী সম্মানের চোখে দেখত। এর ফলে 
যন্্রশিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থারও 
কোন প্রতিকার হল না। 

সবশ্ত অন্য দিকে মাধ্যমিক শিক্ষার ফলে কিছু কিছু উন্নতি ষে 
হয়েছিল ত’ স্বীকার করতে হবে! যেমন এ সময় অনেক নতুন 
নতুন সাহিত্যের স্থষ্টি হয়েছিল। আধুনিক ভারতীয় ভাবার মুদ্রাযস্ত্ের 
প্রচলন হওয়ায় ভাল ভাল ইংরেজী বইয়ের অঙ্গবাদও_ করা হতে 
লাগল। সংবাদপত্র প্রকাশিত হল। নব্য শিক্ষাধারায় শিক্ষিত 
ভারতীয়রাই এবিষয়ে অগ্রণী হলেন। এ শিক্ষার ফলে হিন্দুসমাজের 
অনেক কুরীতিও দূর হয়েছিল। সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, 
জাতিভেদের কঠোরতা প্রভৃতি ক্রমশঃ উঠে যেতে লাগল । 


৫৯> 


ভারত সরকার কর্তৃক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভার গ্রহণ 


দেশের রাজনৈতিক জীবনের ওপরও নব্য শিক্ষার প্রভাব কম 
নয়। এই ইংরেজী শিক্ষার ফলেই দেশের শিক্ষিত লোকক কাছে 
ত্রিটিশ শাসনের গলদ ধরা পড়েছিল। তারাই শাসন সংস্কারের জন্যে 
আন্দোলন শুরু করলেন। যার ফলে ১৮৮৫ সালে হল ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের স্থটি। নব্য শিক্ষার প্রথম আমলের তুলনায় এখন দেশের 
ধর্ম, দর্শন, প্রভৃতির প্রতি লোকের মনোভাবের পরিবর্তন হল। 
শ্রদ্ধার. সঙ্গে শিক্ষিত লোকেরা এগুলির অনুশীলন করতে আরম করল । 


এবার ১৮৫৪ সাল থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে দেশে উচ্চ শিক্ষার 


কিরকম বিস্তার হয়েছিল আলোচন! করে দেখা যাক। 

দেশের মধ্য ও উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি প্রতিষ্ঠানের, 
প্রয়োজন অনেক দিন থেকেই অনুভব করা হচ্ছিল । এই উদেশ্যে উডের 
ডেসপ্যাচে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, 
বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হল বিশেষ করে 
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ ও যোগাতানসারে ডিগ্রী বিতরণ করবার 
জন্যে। এ ছাড়া পরিদর্শন করে উপযুক্ত বিবেচিত হলে কলেজগুলিকে 
অনুমোদন দানও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বলে ধরা হল। প্রথম দিকে 
এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষ! দেবার কোন বাবস্থা ছিল ন। 

১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হলেও এর প্রায় সত্তর বছর 
আগে থেকে এদেশে কলেজী শিক্ষা অথবা উচ্চ শিক্ষার সুত্রপাত 
উদ্দাহরণস্বরূপ, কলকাতার মাদ্রাসা, কাশীর সংস্কৃত কলেজ 


হয়েছে। 
প্রভৃতির নাম করা যায়। অবগ্ত এগুলিতে প্রাক্তন প্রথা অনুযায়ী 
পড়ান হত। মিশনারীরাই প্রথম পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার 


কলেজ স্থাপন করেন। এরপর গভর্ণমেন্টও এরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠা 


করতে থাঁকেন। কিন্তু তখনকার কলেজের শিক্ষা ছিল অন্ত ধরণের ) 


৬০ ভারতের শিক্ষীধারার ইতিহাস 


ইংরেজী স্কুলে যখন সেক্ন্পিয়ার প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর বই পড়ান হত 
তখন তাকেই কলেজ বল] হত । 

প্রত পক্ষে ১৮৫৭ সালের পর থেকে আধুনিক উচ্চ শিক্ষার 
সূত্রপাত হয় এবং ১৮৮২ সালের মধ্যে দেশে উচ্চ শিক্ষার উন্নতিও 
যথেষ্ট হয়েছিল । বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ২১৯ জন ছেলে প্রবেশিক! 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু ১৮৮১--৮২ সালে শুধু ব্রিটিশ ভারত 
থেকেই ৯১৪২৯ জন ছাত্র পরীক্ষার বসেছিল এবং পাশ করেছিল 
২,৭৭৮ জন। এসময় বহু কলেজেরও স্য্ট হয়েছিল। তার একটি 


তালিকা দেওরা হল। 
প্রদেশ ১৮৫৭ সালে ১৮৮২ সালে 
কলেজের সংখ্য! কলেজের সংখ্যা 
১ খ্ল। ১৫ ২৭ 
২। বোম্বাই ৩ ৬ 
৩। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ৫ ১১ 
৪ | মাদ্রাজ 8 ২৫ 
৫। পাঞ্জাব ২ 
৬। মধ্য প্রদেশ 25 § ১ 
। সমষ্টি ২৭ ৭২ 


শিক্ষা কমিশন প্রত্যক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার 
বিষয়ে কিছু বলেন নি। কারণ কমিশন বসেছিল প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা করার জন্যে। প্রীস্দিকভাবে দু-একটা 
মাত্র কথা বল! হরেছিল। কিন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন 


‘যে স্থপারিশ করেছিলেন তার ফলে উচ্চ শিক্ষারও যথেষ্ট উন্নতি 
হয়েছিল । রী 


| 


ভারত সরকার কর্তৃক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভার গ্রহণ, ৬১ 

কমিশনের নির্দেশ মেনে নেওয়ার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার 
খুব বেড়ে গেল। বেশীর ভাগ ছেলেই মাটিক পাশ করে চাকরী 
পাবার জন্যে পড়াশুন| করতে লাগল। এর মধ্যে আবার উচ্চাভিলাসী 
বহু ছেলে ভাল চাকরী লাভের আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জন্তে 
কলেজে যেত পড়াশুনা করতে । কমিশনের স্থপারিশের ফলে উচ্চ 
শিক্ষা বিস্তারে ভারতীয়দের প্রচেষ্টাও যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছিল! 
তখন ভারতীয়রা ৪২টি আর্টস্‌ কলেজ পরিচালনা করতেন আর 
মিশনারীদের অবীনে ছিল ৩৭টি। সর্বসমেত কলেজের ও ছাত্রের সংখ্যা 


ছিল নিয়ান্গরূপ £ 
কলেজের সংখ্যা ছাত্র সংখ্য! 
(ক) আর্টন্‌ কলেজ__ 
(১ পাশ্চাত্য ভাবধারার ১৪০ ১৭,০৪৮ 
(২) গ্রাচা ৫ ৫০৩, 
(খ) বৃত্তি কলে tie 
(১) আইন ১/2 টি 
(২) চিকিতসা রি ক্র 
(৩) ইঞ্জিনিয়ারিং নর রি 
(৪) শিক্ষণ শিক্ষা রী 
(৫) কৃষি রি ১: (3 
সমষ্ট EL 
এই হিসেব নেক নেৰা গালে তল হত ন 
সামান্য কলেজে ইতি» 
গলার ই লেস 
ছিল বেশী। কম ছেলেই ৬ চে 


৬২ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে যে শিক্ষা দেওয়া হত তা’ একান্ত পু'থিগত। 
আধুনিক ভারতীয় ভাষা শেখাবার ব্যবস্থাও তখন উচ্চ শিক্ষা 
স্তরে ছিল না বল্লেই হয়। মান্রাজে এবিষয়ে চেষ্টা করা হয়েছিল । 
বোশ্বাই প্রদেশে ও বাংলায় কেবল মেডিক্যাল স্কুলে মাতৃভাষার 
সাহায্যে শিক্ষ। দেওরা হত। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে ইংরেজী 
ভাষাই প্রচলিত ছিল। ১৮৮০ সালের পর থেকে মেডিক্যাল 
ক্কলেও মাতৃভাষার ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল। 

এ আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে বল! যায় শিক্ষাব্যবস্থার ভার 
ভারত সরকারের হাতে যাওয়ার পর শিক্ষার উন্নতি মোটের ওপর 
ভালই হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট না হলেও 
‘দেশে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি ছুইই হয়েছিল। 


_ পচ 


ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে লর্ড কার্জন। 


১৮৮২ সালের পর শিক্ষা কমিশনের স্থপারিশ মতই এদেশের শিক্ষা 
বাবস্থা চলছিল। উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হতে লাগল। 
এ সময়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে দেশীয় ভাবাপন্ন করবার চেষ্টাও শুরু হয়েছিল । 
এ উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এক ক্রশ্চ্ষবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা 
করলেন। হরিদ্বারে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করলেন স্বামী শদ্ধান্দ। এ 
রকম আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের স্্টি' হল । সকলেরই উদ্দেশ প্রাচীন 
ও নবীনের সমন্বয়ে দেশের উপযোগী এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্টি করা। 

এমন সময় কার্জন এদেশে এলেন বড়লাট হয়ে। তিনি এসেই 
অন্তান্ত রাজনৈতিক আলোচনার সঙ্গে দেশের শিক্ষানীতিরও বিশদ 


আলোচনা করলেন এবং ১৮৫৪ সাল থেকে যে নীতি চলে আসছিল 


তার অনেক পরিবর্তন ফরে এক নতুন শিক্ষানীতির পরিকল্পনা করলেন। 
তাতে বলা হল শিক্ষাব্যাপারে সরকারী দায়িত্ব এড়ালে চলবে না; বরং 
এ বিষয়ে আরও বেশী সরকারী প্রভাব বিস্তার করতে হবে। প্রাইভেট 
স্কুলের আদর্শরূপে আরও কতকগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে। 
তার জন্যে খরচও বেশী বরাদ্দ করা৷ প্রয়োজন । তাণ্ছাড়া প্রাইভেট স্কুল- 
গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার কথাও এতে বলা হল। এর আসল উদ্দেশ্য হল সে 
সময়ে দেশের শিক্ষিত লোকদের চেষ্টায় যে জাতীয় জাগরণের সৃষ্টি 
হয়েছিল তাকেই দমন করা। ইংরেজরা এদেশে নব্য শিক্ষার প্রচলন 
করেছিল বর্ণ ও নাম ছাড়া আচারে এবং ব্যবহারে একশ্রেণী ইংরেজ 
তৈরী করার জন্যে । যারা নিধিবাদে নিজের দেশেই বিদেশী রাজের 
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দাসত্ব করবে। কিন্ত ফল হল উল্টো। এ সব পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত 
ব্যক্তিরাই ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করতে লাগলেন । ইংরেজদের 
ধারণা হল শিক্ষাব্যবস্থাতেই নিশ্চয় গলদ আছে। অতএব এর নিয়ন্ত্রণ 
এবং পরিবর্তন দুইই প্রয়োজন । কার্জন এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করতে শুরু করলেন। এই দমননীতির ফলে জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী 
ও সরকারের মধ্যে বিরোধ বাধল। প্রথম দিকে ভারতীয়দের প্রতিবাদে 
কোন ফলই হল না। শেষে অবশ্য এরাই জয় লাভ করেছিলেন ১৯২১ 
সালে। কিন্তু কার্জনের সমর এদের কথায় বিশেষ কর্ণপাত করা হয় নি। 

কার্জন তার শিক্ষানীতিতে প্রথমেই স্থল কলেজের সংখ্যা কমিয়ে 
অথবা সংখ্যা আর বাড়াতে না দিয়ে যাতে শিক্ষার উন্নতি করা যায় 
সেদিকে নজর দেবার কথা বলেন। এর জন্যে অবাঞ্ছিত' স্কুল 
কলেজগুলিকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করতে লাগলেন। শিক্ষা কমিশন ব্যাবস্থা 
করেছিলেন সাহায্য দেবার সর্ত হিসেবে শিক্ষাবিভাগ কতকগুলি আইন 
প্রণয়ন করবেন আর যে সব বিগ্ালয় সরকারী সাহায্যপ্রার্থী হবে তাদের 
ওপরই এগুলি প্রযোজ্য হবে। কিন্ত যে সব স্কুল সরকারী সাহায্য 
নেবে না তাদের ওপর কোনরকম সরকারী নিয়ন্বণ চলবে না। কার্জনের 
সময় থেকে এ নীতির পরিবর্তন হল এবং স্থির হল শিক্ষার উন্নতি 
করার উদ্দেশে সবরকম বিদ্ধালয়ের ওপরই সরকারী কর্তৃত্ব চলবে । 
তাই ১৯০৪ সাল থেকে সাহাষ্যদানের পরিবর্তে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে 
অন্গমোদন দানের জন্যে কতকগুলি সর্ত ঠিক করা হল। শিক্ষা বিভাগের 
অহুমোদন থাকা সত্বেও যে সব স্কুলের ছেলেরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে 
তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অহ্থমোদনও নিতে হবে বলা হল। এ ব্যবস্থাটা 
নন্দ হয় নি, কিন্ত গোড়ায় গলদ থাকায় আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল 
শা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজন্ব পরিদর্শক না থাকায় বিগ্ভালয়গুলির 


অবাঞ্চিত 
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শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অনুমোদন পেতে লাগল । এ নিয়ে শিক্ষাবিভাগ- 
ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ের মধ্যে সংঘর্ষও বাধল। পরে অবশ্য এর বিহিত: 
করবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্ালয়ের অন্ধমোদন লাভের জন্যেও কয়েকটি: 
সর্ত প্রণয়ন কর! হরেছিল। 

আরও স্থির হল শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন লাভ করলে বিদ্যালয় 
গুলিকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে, এ সব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা 
সরকারী পরীক্ষায় এবং টেক্নিক্যাল স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে 
পারবে । যোগ্য ছাত্রদের সরকারী বৃত্তি দেওয়া হবে। আর যে সব 
বগ্ালয়ের সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন নেই তাদেরও শিক্ষাবিভাগের 
অধীনে আনার জন্যে ঘোষণা করা হল অনন্থমোদিত স্কুলের ছেলেরা 
অনুমোদিত স্কুলে ভত্তি হতে এবং প্রবেশিকা কিংবা অন্য কোন উচ্চ 
মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারবে না । এ ভাবে প্রায় সব বিছ্যালয়গুলিকে, 
শিক্ষাবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হল। 

কিন্ত কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমানোর নীতি 
মেনে নিলেও এ ভাবে সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের নিয়ন্ত্রণ 
অনেকেই সমর্থন করলেন না। 

মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্ত/রে বাধা ঘটালেও কার্জন এর মান উন্নতির: 
জন্তে সত্যি চেষ্টা করেছিলেন । তিনি সরকারী স্থুলগুলিকে প্রাইভেট: 
স্কুলের আদর্শ বলে মনে করতেন, তাই এগুলির যোগ্যতা বাঁড়াবার 
জন্যে প্রাদেশিক সরকারদের অধিক অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন ।; 
প্রাইভেট স্কুলের বরাদ্দ সাহায্যও বাড়ান হল। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের 
ট্রেনিং দেবার জন্যে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছিল। কার্জন 
মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে মাতৃভাষার অবজ্ঞা সমর্থন করতেন না। তাই 
মধ্য শিক্ষার স্তরে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেবার স্থপারিশ তিনি 
করলেন, তবে যাতে হাই স্কুলে গিয়ে অন্থবিধে না হয় তার জন্কে. 


৫০. 
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মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজী পড়ানর কথাও বল্লেন আর একটি ব্যবস্থায় 
পরিদর্শকদের যোগাতা ও বেতন ছুইই বৃদ্ধি করা হল মাধ্যমিক 
শিক্ষাবাবস্থাকে সঠিকভাবে পরিদর্শনের জন্তে। কার্তনের পরও এ 
ব্যবস্থা অনেকদিন পর্ধন্ত চলেছিল । 

কার্জন প্রাথমিক শিক্ষারও সংস্কার করতে শুরু করলেন। এ ক্ষেত্রে 
তার নীতি কিছু অন্ত রকমের । উচ্চ শিক্ষার শুধু উন্নতি করতেই তিনি 
চেয়েছিলেন কিন্ত প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তীর কাজ হল এর বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি করা । তার মতে সরকারী সাহায্যের অভাবে ১৮৮২ 
সালের পর প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি কিছুই হয়নি বলা ঘায়। তিনি 
এবজন্যেও প্রাদেশিক সরকারদের অধিক অর্থ দেবার ব্যবস্থা করলেন। 
তার ফলে প্রাদেশিক সরকাররা লোকালবোর্ড ও মিউনিলিপ্যালিটিতে 
বেশী অর্থ দিতে লাগলেন । আগে এদের খরচের এক তৃতীয়াংশ দেওয়া 
হত, এখন থেকে অদ্ধেক দেবার ব্যবস্থা হল। প্রাইভেট প্ৰতিষ্ঠানেও 
সাহায্য কর! হতে লাগল । সঙ্গে সঙ্গে প্রাইমারী স্কুল এবং এর ছাত্র 
সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল! নীচে ১৮৮১ সাল থেকে ১৯১২ সালের 
মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের একটি তুলনামূলক তালিকা! দেওয়া! হল। 


১৮৮১-৮২ ১৯০১-০২ ১৯১১-১২ 

৯। অন্থমোদিত প্রাই- 
মারী স্কুলের সংখ্যা ৮২১৯১৬ ৯৩,৬০৪ ১,১৮,২৬২ 
২। ছাত্ৰ সংখ্যা ২০,৬১ ৫৪১ ৩০,৭৬,৬৭১ ৪৮১০৬১৭৩৬ 


এখানে ১৯১১-১২ সালের তালিকা দেওয়া হল তার কারণ এসময়েই 
ঠিক ঠিক কার্জনের নীতি অনুযায়ী কাজ হয়েছিল। কমিশনের 
রিপোর্টের পর বিশবছরের মধ্যে প্রাইমারী স্থুলের যা ছাত্র সংখা! 
হয়েছিল তার দ্বিগুণ হল দরশবছরে --১৯০১-০২ থেকে ১৯১১-১২ 
লালের মধ্যে। কিন্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে খুশী হলেও কার্জন 
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নিশ্চিন্ত হলেন না। এর উন্নতির জন্তে প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। বাংলা 
দেশে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বরাবরই কম তাই এখানে আগে 
ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করা হল। কার্জন শিক্ষকদের দ্র'বছর ধরে শিক্ষা 
দেবার নির্দেশ দ্িলেন। তিনিই প্রথম গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের কৃষি-বিছ্যা। সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার কথা চিন্তা করেন। কারণ 
গ্রামে সাধারণতঃ কৃষকদের ছেলেরাই পড়াশুনা করে। কৃষি কার্ধের 
উন্নতি করতে হলে এদের কৃষি-বিগ্ার শিক্ষা দেওয়া প্রয়ৌজন। 
প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তনও করা হল। শুধু লেখাপড়া 
ও হিসেব করতে শেখানো ছাড়াও যাতে এ সব স্কুলে দু'একটি 
প্রয়োজনীয় বিষয় পড়ান হয় সে ব্যবস্থা করা হল। কার্জন গ্রামের ও 
সহরের পাঠা বিষয় ভিন্ন করতে চেয়েছিলেন। গ্রাম ও সহরের 
পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জন্ত রেখে শিক্ষার বাবস্থ। করার নির্দেশ তিনি 
দিলেন। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা এবং যোগ্য শিক্ষক পাওয়া 
গেলে আধুনিক কিগারগাট ন্‌ প্রথার অনুসরণে বন্ত পাঠের মাধ্যমে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার কথাও কার্জন ভেবেছিলেন। কিন্তু 
সময়ের সংক্ষিগুতা ও অর্থের অভাবের জন্তে তার পরিকল্পনা! কার্ধে 
পরিণত হয় নি। শিক্ষানীতি ঘোঘণ| করার কিছুদিন পরই এদেশ 
থেকে তিনি চলে যান। তাই একান্ত ইচ্ছে সত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার 
‘উন্নতি কার্জন করতে পারেন নি। 

বিশ্ববিগ্ালয় সংস্কারের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন এবং ১৯*২ সালে 
ব্ৰিটিশ ভারতে তৎকালীন অবস্থিত বিশ্ববিগ্ালয়গুলির সংস্কারের 
জন্তে এক কমিশনও নিয়োগ করেছিলেন । তখন দেশে পাঁচটি বিশ্ব 
বিগ্াালয় ছিল। কিন্তু এগুলির শাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা খুবই খারাপ 
ছিল। তাছাড়া স্কুল কলেজের সঙ্গে বিশ্ববিগতালয়ের, সম্পর্ক মোটেই 


৬৮ ভারতের শিক্ষাধারাঁর ইতিহাস 


ঘনিষ্ট ছিল না। শুধু পাঠ্য বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে ও পরীক্ষা গ্রহণ করেই 
তখনকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তব্য শেষ করত। স্কুলে কি ভাবে শিক্ষা 
দেওয়া হবে সে বিষয়ে নির্দেশ দেবীর অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল না। 
১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন হল। তাতে অন্তান্ত' 
কাজের সঙ্গে বিশ্ববিগ্থালয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও কর! হয়। এর 
জন্যে অধ্যাপক নিয়োগ, গ্রন্থাগারও গবেষণাগার নির্মাণ প্রভৃতির ব্যবস্থা 
হতে লাগল । ছাত্রদের বাসের সুব্যবস্থা কর! এবং তাদের আচার- 
ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করার জন্যেও কতকগুলি নিয়ম করা হল। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনের সুব্যবস্থার জন্তে নতুন আইনে ঠিক 
হল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ব! পরিচালকমণ্ডলীতে একশ’ সদস্ত বা' 
ফেলে! থাকবেন। তার মধ্যে আশি জনই গভর্ণমেণ্টর দ্বারা মনোনীত 
ইবেন। এ ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষার ওপরও সরকার পুর্ণ কর্তৃত্ব করবার 
নীতি গ্রহণ করলেন। এ নিয়ে আন্দোলন খুব হল। কিন্ত প্রাথমিক' 
ও মাধ্যমিক শিক্ষার মত এখানেও কোনো ফল হয় নি। 
অব্য সিণ্ডিকেটের বিধিব্যবস্থায় শিক্ষকদের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা 
করা হয়েছিল। কিন্ত কলেজগুলির অনুমোদন দিতে হবে গভর্ণমেন্টেব্ 
পরামর্শাহযায়ী। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক সীমা নির্দেশের 
ক্ষমতাও থাকবে বডলাটের হাতে। রর 
বিশ্ববিদ্বালয়ের সংস্কার সাধন সকলের কাম্য হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আইনের নির্দেশ ভারতীয়দের খুশী করতে পারে নি। কারণ এতে 
তাদের কিছুই স্বাধীনত! রইল না। কিন্ত অসন্তোষের কারণ থাকলেও 
এই আইনের ফলে বিশ্ববিগ্ালয়ের যে যথার্থ উন্নতি হয়েছিল তা” 
অস্বীকার কর! যায় না। সেনেটের পুনর্গঠন হওয়ার ফলে বিশ্ববিগাঁলয়ের 
কাজেরও গোলমাল অনেক কমে গেল। আর এই আইনের জন্যেই 


ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য করতে রাজী হলেন। পাচ. 


ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে লর্ড কার্জন ৬৯. 


বছরের জন্তে বছরে পাচ লক্ষ টাকা সাহায্য তারা মঞ্জুর করলেন। এর 
মধ্যে এক লক্ষ পয়ত্ৰিশ হাজার টাকা! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্তে আর 
বাকীটা কলেজের শিক্ষায় বায় করতে হবে। এই সাহায্য পাওয়ায় 
উচ্চ শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হল। 

কলেজের অনুমোদন দেওয়ার জন্তে অনেক বিধি-নিষেধ করা 
সব্বেও এ সময় বহু নতুন কলেজের সৃষ্টি হয়েছিল। 

দেশের উচ্চ, মধ্য ও প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার করেই কার্জন ক্ষান্ত 
হন নি। কৃষিবিদ্ধা, শিল্পকলা, াস্ত্িকশিক্ষা, প্রত্বতত্ববিদ্ঠা প্রভৃতির শিক্ষাও 
যাতে প্রসার লাভ করে সে জন্যেও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। 
কুষিবিগ্যার চর্চা অবশ্য কার্জন এদেশে আসার অনেক আগে থেকেই 
শুরু হয়েছিল, কিন্তু উন্নতি বিশেষ হয় নি। কার্জন বড় বড় প্রদেশগুলির 
প্রতোকটিতে একটি করে রুষিকলেজ খোলার নির্দেশ দিলেন। তা’ছাড়া 
বেতার যোগে ক্ুিবিগ্ভার শিক্ষা দেবার এবং মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ে 
একে পাঠ্য বিষয়ের অন্তভূক্তি করার কথাও বলেন। এবিষয়ে উচ্চ 
জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে পুনায় একটি রিসার্চ ইন্স্টিটিউট তিনি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন বিদেশে যন্ত্রশিক্ষা লাভের জগ্গে ভারতীয় ছাত্রদের 


বৃত্তি দেবার ব্যবস্থ! কার্জনের সময়ে হয়েছিল । 
কার্জন স্কুল কলেজে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থাই সমর্থন করতেন। 


বই পড়িয়ে নীতিশিক্ষা দেবারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। আদর্শ 
চরিত্র শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশলে এবং বিদ্যালয়ে নিয়মানবর্তিতা 
বজায় থাকলে ছেলেরা আপনা থেকেই চরিত্রবান হয়ে উঠবে। তার 
ওপর ছু'একখানা মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পড়ালেই ছেলেদের নীতিজ্ঞান 


যথেষ্ট হবে! আলাদা! পাঠ্য পুস্তক করে অথবা আলাদা ক্লাস করে 
নীতিশিক্ষা দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। কার্জনের এ যুক্তি সমর্থন 


না করে উপায় নেই। 


৭৩ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


উপসংহারে আমরা বলব তীর সব কাজের পেছনে একটা 
রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকলেও এদেশের শিক্ষা সংস্কারের জন্তে 
তিনি আন্তরিক চেষ্টা ও সাহায্য করেছেন। শিক্ষার সকলদিকের 
প্রতিই তিনি নজর দিয়েছিলেন। আজ তাই আমরা তার কট 
রাজনীতি ভুলে গিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে তীর অবদাঁনটুকু মনে রাখব । 


সাড্লার কমিশনের রিপোর্ট । 


লর্ড কার্জন ১৯৫ সালে ভারত ত্যাগ করেন। তার শাসননীতির 
ফলে দেশময় যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল তাই স্বদেশী আন্দোলনরূপে 
দেশব্যাপী তুমুল আলোড়নের স্থটি করল। মানুষ হিসেবে কার্জন 
বুদ্ধিমান ও কর্মঠ ছিলেন সন্দেহ নেই এবং এদেশের শিক্ষা প্রভৃতি 
কতকগুলি বিষয়ের উন্নতি তিনি আতন্তরিকভাঁবেই করতে চেয়েছিলেন । 
কিন্ক এদেশে তিনি এসেছিলেন ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের নেতারপে। এ 
অবস্থায় তার আমলে ভারতীয়দের সকল সংস্কার প্রচেষ্টাকেই যে 
তিনি অযোগ্য ক্লে প্রত্যাখ্যান করবেশ তাতে আর সন্দেহ কি? 
আর এই মনোভাবের জন্তেই বহু গুণ থাকা সত্বেও বড়লাট হিসেবে 
কার্জনই ভারতে সবচেয়ে বেশী অপ্রিয় হয়েছিলেন। তীর সং্রচেষ্টা- 


গুলিকেও, যেমন, পুরাকালের স্থাপত্য আর স্থৃতিন্তস্ত ও স্তপগুলির 
সংস্কার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি, জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা সর্বদা সন্দেহের 
চোখে দেখতেন । তার ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিরা শুধু তীর ওপর নয়, 
সমগ্রভাঁবে ইংরেজ শাসনের ওপরই একান্ত বিরূপ হয়ে উঠলেন। 
কার্জনের পরবর্তী বড়লাটর! তার চেয়ে অনেক বেশী দূরদর্শী ছিলেন। 
তার! বুঝেছিলেন দেশের লোকের সহযোগিতা না পেলে ইংরেজের 
শাসনব্যবস্থা ক্রমে অচল হয়ে পড়বে । তাই তীরা কার্জনের নীতি 
অনেকাংশে পরিবর্তন করলেন এবং যতটা সম্ভব সহানুভূতির সহিত 
ভারতীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে লাগলেন। ১৯০৫ সালে মর্লি-মিণ্টো 
সংস্কার প্রবতিত হয় এবং শাসনপরিষদ্দে আগের 


পরিকল্পিত শাসন- ! 
চেয়ে অনেক ভারতীয়রা প্রতিনিধিত্ব করবার স্থযোগ পেলেন। 
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কিন্তু দেশের শাসনব্যবস্থায় কার্জনের 
হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে তার কোন 
আরও বেশী দৃঢ়তার সঙ্গে 


নীতির অদলবদল করা 
নীতিই বাদ দেওয়া হল না। বরং 
সেগুলি কাজে পরিণত করার চেষ্টা চল্‌ল । 
তবে গভর্ণমেণ্টের তরফের মনোভাবের পরিবর্তন হওয়ার ফলে 
‘কেবল প্রাথমিক শিক্ষাবাবস্থাকে বাধ্যতামূলক করার জন্তে গোখ.লের 
বিল ছাড়া এ সময়ের শিক্ষা-সংস্কার কার্ধে ভারতীয়রা তেমন 
বিরোধিতা করে নি। তাই ১৯২১ সালে শিক্ষাব্যবস্থার ভার 
এদেশের লোকের হাতে আসার আগে পৰন্ত কার্জনী নীতি অনুসরণ 
করেই শিক্ষাসংস্কার হয়েছিল । 

১৯০৪ সালের বিশ্ববিছালয় আইনে 
সংস্কারের জন্তে অনেক কথা বলা হলেও কাধ্তঃ বিশেষ ফললাভ 
হয় নি। তাই ১৯১৩ সালে আবার এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের নীতি 
পরিবর্তনের কথা উঠল। কিন্তু ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ 
হওয়ায় তখনকার মত কথাটা চাপ! পড়ে গেল। তারপর ১৯১৭ 
সালে যুদ্ধের অবস্থা যখন কতকটা ভালর দিকে, তখন আবার শিক্ষা- 
সংস্কারের দিকে ভারত সরকার দৃষ্টি দিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত 
মে লব সমস্তার স্থটি হয়েছিল সেগুলির সমাধানের উদ্দেশ্যে 
“এক কমিশন বসালেন। লীডম্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার 


শ্তাডলার এর সভাপতি হয়েছিলেন, ভাই এই কমিশন 
স্তাডলার কমিশন নামে পরিচিত। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের 


কমিশনের অন্তান্ত সভাদের 
মধ্যে বাংলা দেশের তৎকালীন উচ্চ শিক্ষার পরিচালক স্যার 
আশুতোষ মুখাঙ্জিও ছিলেন। কলিকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার 
শব্যাগী শিক্ষাব্যবস্থার কি ভাবে 


কতপক্ষে তাই আলোচনা করলেন । 
িশ্ঠে কমিশনের সভ্যেরা সারা ভারতবর্ষ ঘুরে দেশের 


সাধন মুখ্য উদেশ্য হলেও দে 


সংস্কার করা যায় কমিশন প্র 
এই ব 
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তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। শেষে অন্তান্ত 
শিক্ষাবিদ্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর শিক্ষা-সংস্কারের পরি- 
কল্পনা প্রস্তুত করলেন । ১৯১৯ সালে স্তাডলার কমিশনের রিপোর্ট 
বার হল। 

. প্রাথমিক শিক্ষা, ছাড়া অন্ঠান্ত প্রায় সকল শিক্ষাব্যবস্থার 
আলোচনা এতে করা হয়েছিল। মাধামিক শিক্ষার সংস্কার 
না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার” সংস্কার করা সম্ভব নয়, 
তাই কমিশন মাধামিক শিক্ষাবাবস্থা সম্বন্ধেও মন্তবা করলেন । 
সাঁধামিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা তার! স্বীকার করলেন 
কিন্ত একথাও বল্লেন যে বিদ্যালয়গুলির সংস্কার করে আগে 
মাধামিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করা বিশেষ দরকার। এর জন্যে 
প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের | কিন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন এত 
অল্প যে তাতে কোন যোগা লোকই কাজ করতে পারবে না। তা'ছাড়া 
শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেরই শিক্ষা দেবার পদ্ধতি ঠিকমত জান! নেই। 
এর ওপর ছাত্রদের দারিত্র্য ত আছেই। এ অবস্থার উন্নতি করতে 
হলে অধিক অর্থের প্রয়োজন। মাধামিক শিক্ষার জন্তে গভর্ণমেণ্টের 


তরফ থেকে বছরে অন্ততঃ চল্লিশ লক্ষ টাকা দেওয়া উচিত বলে কমিশন 


নির্দেশ দিলেন । 
কমিশন বিশ্ববিগ্রালয় কতৃক মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনাও 


সমর্থন করলেন না। কারণ এ শিক্ষাব্যবস্থার ভারও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ওপর চাপালে এর নিজের কাজে বাধা ঘটবে। দেশে তথন বহু 


কলেজের স্ষ্টি হয়েছে। তা'ছাড়া একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্কুল ও 
কলেজের একসঙ্গে সুব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। তাই মাধামিক শিক্ষা 
বোর্ড গঠনের স্থপারিশ কমিশন করলেন। 


বাবস্থার জন্যে নতুন 
Jই হবেন বেসরকারী আর যাতে 


স্থির হল বোর্ডের বেশীর ভাগ সঙ 
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বিশ্ববিদ্ধালয় এবং জনসাধারণের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হয় সে জন্তে 
এতে উভয় তরফের উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি রাখতে হবে। 
মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর সরকারী কতৃত্ব সম্বন্ধে কমিশন বল্লেন যে, বোর্ড ও 
বিদ্ধালয়গুলির স্বাধীনতা ক্ষুণ না করে যতটুকু কর্তৃত্ব করা যায় 
গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে ততটুকু ক্ষমতাই থাকবে । জনসাধারণের 
শিক্ষাদান প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়াও চলবে না। বোর্ডের আসল উদ্দেশ্য 
জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করা। 
এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। A 

কমিশন আর একটি নতুন ব্যবস্থা করলেন। তাদের মতে কলেজে 
প্রথম ছ'বছরে যা পড়ান হয় তা মাধামিক শিক্ষারই অংশবিশেষ । 
অতএব এই শিক্ষাকালটাও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। 
'আসল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শুরু হবে এ দু'বছরের পড়া শেষ হলে। 
এ সুরের নাম দেওয়া হল ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা | কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার 
অইরপ হলেও স্কুলেই ইন্টারমিডিয়েট কোস” পড়ান হবে না । এর ভজন্তে 
আলাদা দু'বছরের ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রয়োজন । মাধ্যমিক 
শিক্ষাবোর্ডই ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার পরিচালনা করবে আর বোর্ডের 
নাম হবে বোর্ড অফ সেকেণ্ডারি এাণ্ড ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন । 
শ্তাডলীর কমিশনের সুপারিশ বাংলাদেশে গ্রহণ করল না। 

শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থার উত্নতিও' কর! হতে লাগল। 
স্থির হল গ্রাজুয়েট কিংবা ট্েনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষক 
নিয়োগ কর! হবে না। ইতিমধ্যে গভর্ণমেন্টের শিক্ষামাইনে বল! হল 
নব্য শিক্ষাবাবস্থায় শিক্ষকতা করা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে কাউকে 
শিক্ষকপদে নিয়োগ করা হবে না। কলে, দেশে ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা 
বাড়তে লাগল। আগে মাত্র চারটি ট্রেনিং কলেজ ছিল, সে জায়গায় 
এখন তেরটি ট্রেনিং কলেজ খোলা হল। শিক্ষকদের বেতনও কিছু 


| 


স্তাড লার কমিশনের রিপোর্ট নি 


বাড়ান হল। এছাড়া, অন্থান্ত কতকগুলি বিষয়েরও যথাসাধ্য উন্নতির 
চেষ্টা হতে লাগল । কেবল শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহার 
এবং বৃত্তি শিক্ষার সুব্যবস্থা» এ ছুটি সমস্তারই কোন মীমাংসা হল না" 
মাধ্যমিক স্তরে । 

১৯০৫ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে মাধামিক শিক্ষার প্রসারও* 
যথেষ্ট ঘটেছিল । তখন দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা সাত হাজার পাচশ” 
ত্রিশ (৭,৫৩০) আর ছাত্রের সংখ্যা ছিল এগার লক্ষ ছ’হাজার আটশ”' 
তিন (১১,০৬১৮০৩)। সংক্ষেপে বলা যায় এ সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার: 
প্রসার ও উন্নতি দুইই হয়েছিল। 

স্তাডলাঁর কমিশনের আসল কাজ বিশ্ববিছ্ালয়ের সংস্কার কর] 1 
তাই এ বিষয়ে কিছু বিস্তৃতভাবেই তারা আলোচনা করলেন। ১৯০২ 
সালের বিশ্বধিগ্ভালয় কমিশনের মত তারাও অবাঞ্চিত কলেজগুলিকে" 
উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন । 

ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসগুলিকে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দেবার 
প্রস্তাব করে কমিশন বলেন বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রথম ডিগ্রী হবে বি, এ, | 
বি, এ, অনার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার জন্যেও কমিশন নির্দেশ দিলেন' 
এবং বিলাতের নজির দেখিয়ে বিঃ এ, কোর্সছু" বছরের বদলে তিন বছর 
ধরে পড়াবার প্রস্তাব করলেন। কারণ এর কম সময়ে ঠিকমত পড়াশুনা 
করা সম্ভব নয়। ‘ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশনের প্রস্তাব মত; 
ব্যবস্থাও কর! হয়েছিল । 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরিচালনার জন্কেও নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হল। 


আগে সেনেট দিত্ডিকেটের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হত, এখন 
থেকে স্থির হল কোর্ট, আযকাডেমিক কাউন্সিল, এক্সিকাটিভ কমিটি 


প্রভৃতি এর বিধিবাবস্থা করবে। এযাবৎ বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরিচালনায় 
/অধ্যাপকদের কোন মতামত গ্রহণ কর! হত না। কিন্ত কমিশন ্থির: 
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করলেন এর পরিচাঁলকনমিতিতে তাদেরও প্রতিনিধিত্ব করবার যথেষ্ট 


সুযোগ দিতে হবে । আর সিলেকসন্‌ কমিটির সহযোগিতায় অধ্যাপক ও 
-রীডার নিয়োগ কর! হবে । 


ছেলেদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্তে একজন ডিরেক্টর অফ 
ফিজিক্যাল ট্রেনিং নিয়োগের কথাও রিপোর্টে বল।হল। ইনি অধ্যাপকের 
মতই বেতন ও পদমর্ধীদা পাবেন। এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাঁইস- 
“ভ্যান্সেলার অবৈতনিকভাঁবে কাজ করতেন, কমিশন এ পদও বৈতনিক 
করে দিলেন। 

এ ছাড়া শিক্ষণ-শিক্ষ!, বন্তরশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষা 
"সম্বন্ধেও কমিশন তাদের রিপোর্টে কয়েকটি জরুরী প্রস্তাব করলেন। 

স্্ীশিক্ষার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একট বোর্ড 
গঠনের কথ! কমিশন বল্লেন। এই বোর্ড নারীদের উপযোগী বিষয়গুলি 
নির্ধারণ করে শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন । 

শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিক্ষার 
‘জন্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের স্থষ্টি করতে বলা হল। আর 
“ইন্টারমিডিয়েট, বি, এ, ও এম, এ, কোসে “ “শিক্ষা” বা “এডুকেশন” 
বিষয়টিকে অন্তভু ক্ত করারও নির্দেশ দেওয়া হল। ফলিত বিজ্ঞান ও 
ব্যস্ত্রবিদ্যার জন্যে আলাদা ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা দানের ব্যবস্থাও করা হ্ল। 

শ্তাডলার কমিশনের রিপোর্টের ফলে দেশময় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সংস্কার কর! এবং নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জোর চেষ্টা 
শুরু হল। ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদে বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপিত হবার পর 
১৯১৬ সালের আগে পর্যন্ত আর কোন নতুন বিশ্ববিগ্ভালয়ের স্যষ্টি 
হুয়নি। কিন্ধ এরপর ১৯২২ সালের মধ্যে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় 
"প্রতিষ্ঠিত হল। পণ্ডিত মদনমোহন মালবা স্তাড লার কমিশনের 
"আগেই ১৯১৬ সালে কাশীতে একটি নতুন ধরণের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 


i 
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স্থাপন করেন। এখানে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর এম, এ, পর্যন্ত সকল: 
রকম শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। এটি অনেকাংশে আবাসিক এবং 
সম্পূর্ণ জনসাধারণের চেষ্টায় প্রতিঠিত। ১৯১৭ সালে বিহার ও. 
উড়িষ্যা প্রদেশের পাটনা বিশ্ববিছালয়ের প্রতিষ্ঠা হল। ১৯২০ সালে' 
আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্ভীলয় এবং সেই সঙ্গে ঢাকা ও লাক্ষৌতে। 
দুটি বিশ্বিদ্ঠালয়ের স্থটি করা হয়। = ছাড়া ১৯১৮ সালে হায়দরাবাদে: 
ওসমানিয়! বিশ্ববিগ্ালয় এবং ১৯১৬ সালে শুধু কলেজের অঙ্নমোদন! 
দেবার জন্তে মহীশূরেও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। ১৯২৯ 
সালে এলাহাবাদ ইউনিভারসিটিকে ঢাকা ইউনিভার সিটির 
আদর্শানুযায়ী পুনর্গঠন করা হয় এবং স্থির হল যে যুক্তপ্রদেশ” 
মধাপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং রাজপুতানার কলেজগুলি এর সহিত সংশ্লিষ্ট 
হবে। 
কার্জনের সময় থেকে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহাধ্য দেবার ব্যবস্থাও" . 
হয়েছিল । কার্জন যে টাকার বরাদা করেছিলেন ১৯১১-১২ সালে 
তার ওপরও বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষার: জন্যে আবর্তমান সাহায্য হিসেবে 
দু'লাখ পঞ্চান হাজার টাকা এবং আবর্তমান নয়, এ রকম যোল লাখ 
টাকা সাধা্য বরাদ্দ কর! হল! ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই চল্ল» 
তাঁরপর বরাবরের জন্যে যে টাকা দেওয়া হত তার পরিমাণ বাড়িয়ে 
তেতাল্লিশ লাখ টাকা করা হল। এই অর্থ সাহায্যের ফলে একদিকে 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের অন্তে যেমন গৃহ, গ্রন্থাগার প্রভৃতি তৈরী হতে লাগল 
তেমনই বিশ্ববিগ্তালয়ে শিক্ষা-দাঁনেরও সুব্যবস্থা হল। সবশুদ্ বারটি 
বিশ্ববিছ্ঠালয়ের মধ্যে পাচটিতে শুধু শিক্ষা দেবারই ব্যবস্থা করা হল। 
এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্তালয় অনুমোদন ও শিক্ষ| ছুইই দিত। বাঁকীগুলির 
প্রধান কাজ অনুমোদন দান হলেও কোন কোন বিষয়ের শিক্ষা দেবারও 
ব্যবস্থা ছিল! তথন তিন রকম উপায়ে বিশ্ববিগ্ভালয়ে শিক্ষা দেওয়া! 
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হত। কোথাও বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিতের আমন্ত্রণ করা হত 
লেকচার দেবার জন্যে । কলিকাতা, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বিশেষ করে এ ব্যবস্থা চলত । কোথাও বা শিক্ষ। দেবার জন্তে 
বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যক্ষপদের স্যষ্টি হল, আবার কোথাও অনার্স“ স্কুল 
কিংবা পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস খোল! হয়েছিল । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
১৯১৭ সালে স্তাডলার কমিশন বসার আগেই স্তার আশুতোষ 
মুখাজ্জির প্রেরণায় পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশ খুলে এম, এ, ও এম, 
এস-সি, পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল । 

বিশ্ববিদ্বালয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার কলেজের 
যেমন উন্নতি হতে লাগল তেমনই সংখ্যাও বাড়তে লাগল আঁশাতীত 
রূপে । উনবিংশ শতাব্দীতে ছেলেরা পড়াশুনা করত চাকরী পাবার 
আশায় । এখন কিন্ত অন্য কোন উপায় ন! থাকার জন্তেই সকলে 
পড়াশুনা করতে লাগল । চাকরী পাওয়াও আর তত সহজ ব্যাপার 
ছিল না। ব্যবহারিক শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা তখনও না হওয়ায় 
ম্যাটিকুলেশন পাশ করার পরই ছেলেরা আই, এ, বি, এ, পড়তে 
ঢুকতো কলেজে । এ জন্যেই সাধারণ কলেজ এবং তার ছাব্রসংখ্যাও 
হ হু করে বাড়তে লাগল। 

স্যাড লার কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষার কথা কিছু বলা হয় নি। 
কিন্ত আমরা যে সময়ের (১৯০৫-১৯২১) শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে এ 
অধ্যায়ে আলোচন! করেছি সে সময় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার 
কতটা! হয়েছিল সে বিষয়েও এখানে কিছু বল! প্রয়োজন। কার্জন 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে সাহায্য বরাদ্দ করার ফলে এর প্রসার ভালই 
হচ্ছিল। কিন্তু উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার মত এখানে গতর্ণমেন্ট গ্রসার 
অপেক্ষা উন্নতিই করার অধিক প্রয়োজন মনে করলেন এবং সেইমত 
ব্যবস্থাও হতে লাগল। জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা এ বাবস্থা সমর্থন 


স্তাডলার কমিশনের রিপোর্ট ও 


না করে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্তে চাইলেন একে 
বাধ্যতামূলক করতে। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আবার বিরোধ 
বাধল। ইতিমধ্যে বরোদার মহারাজা নিজ রাজ্যে পরীক্ষামূলক- 
ভাবে এ ব্যবস্থা চালু করলেন এবং তাতে ফলও ভাল হল। 
ভারতীয়দের জোর বেড়ে গেল। তারা ব্রিটিশ ভারতেও যাতে 
প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধাতামুলক কর! হয়.সে জন্যে জি, কে, গোখলের 
নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানালেন । গোখলে ইংলণ্ডের 
১৮৭০, ১৮৭৬ ও ১৮৪২ সালের বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনের নজির 


র. এদেশেও যাতে সেই ব্যবদ্থা হয় সেজন্যে ১৯১১ সালে 


দেখি 
বিলের দাবী ছিল 


শাসন পরিষদে এক বিল পেশ করলেন। 
সামান্ত। সেটি হল যেখানে প্রয়োজন বলে মনে হবে সেখানেই 


অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের বাবস্থা করতে হবে। 


বিল নিয়ে সরকারী মহলে তুমুল আলোডুনের সৃষ্টি হল। শাসন 
সরকারী এমন কি বেসরকারী সদস্তেরা গোখলের বিলের 


পরিষদের 
বিরোধিতা করলেন। ফলে, ৩৮৯৩ ভোটে তার .বিল পরাভূত হয়ে 
বাতিল হয়ে গেল। তখনকার মত যদ্দিও ব্যাপারট। চাপা পড়ল 


ক ঘটনাটা মুছে গেল না। তাই ১৯১৮ সালে 
ভি, জে, প্যাটেল গোথ লের অসপ্পর্ণ কাজ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বোস্বাই 
শাসন পরিষদে আবার এওঁ দাবী করলেন। এবার আর প্রত্যাখ্যান 
না করে মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় এর প্রবর্তন কব! হল। শেষে 


এই প্রস্তাব বোস্বাই শিক্ষ। আইনরূপে পাশ হয়ে প্যাটেল আইন নামে 
প্যাটেলের উদাহরণ অন্তান্ত প্রদেশেও অনুসরণ করা 


কিন্ত লোকের মন খেং 


পরিচিত হল। 

হল এবং ১৯২১ সালের আগে বহু বিল পাশ হয়ে গেল। এ সময় যে 
ক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়েছিল তার একটি 

সব বাধ্যতামূলক 


তালিকা দেওয়া হল | 


ত ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


বালক অথবা 


রে 
বছর | প্রদেশ. [আইনের নাম (বালিকাদের জঙ্ো গ্রাম অথবা সহরে 
4 বাধ্যতামূলক প্রযোজা 
28১৪ পাঞ্জাব প্রাথমিক শিক্ষা বালক উভয় 
আইন 
» | যুক্তপ্রদেশ রঃ উভয় পোঁরসভ) 
বালক (১৯৩২ | ' 
22 বাংলা 32 26 টন 5) 
বাপিকাদেরও) 
» বিহার ও উডিয্যা ৮ বালক উত্তর 
১৯২০ বোশ্বাই | বোম্বাই পিটির উভয় শুরু পিটিতে 
প্রাঃ শিঃ আইন প্রযোজ্য 
» মধ্যপ্ৰদেশ | প্রাঃ শিঃ আইন ্ উভয় 
৮১ মাদ্রাজ এলিমেপ্টারী চা 
শিঃ আইন 


সব জায়গায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করার জন্তে এবং 
সরকারী তরফের প্রতিকূল মনোভাবের ফলে ১৯১১-১২ সালের পর 
১৯২২ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের দিক দিয়ে উন্নতি 
বিশেষ হয় নি। . এই শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত উন্নতিও তেমন উল্লেথ- 
যোগ্য হয় নি। কেবল এ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার 
সুব্যবস্থা করা হয়েহিল। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিও হল কোন কোন 
গ্রদেশে। বোৌস্বাইতে শিক্ষকদের বেতন আট টাকা থেকে তেত্রিশ 
টাকায় উঠল। কিন্তু বাংলা, বিহার ও মাদ্রাজে বেশীর ভাগ প্রাথমিক 
বিদ্যালয় প্রাইভেট হওয়ায় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি হয় নি।. 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়েরও কলেবর বৃদ্ধি করা হল। 
১৯*২ সালেই এর আয়তন অনেক বেড়েছিল । এখন আবার প্রকৃতি 


সিসি 
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পাঠি প্রভৃতি আরও কয়েকটি বিষয় অন্তভুক্তি করা হল। প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের গৃহ, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতিরও কিছু কিছু সুব্যবস্থা হয়েছিল ) 
আসলে এ সময়ে কাগজে কলমে যতটা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির 
চেষ্টা হয়েছিল কাজে অতট! ঘটে ওঠে নি। 

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা! হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের 
চেষ্টা। উনবিংশ শতাব্দীতে অবশ্য এর সৃত্রপাত হয়, কিন্তু তখন বেশীদূর 
অগ্রসর হ্য় নি। কার্জনের শাসননীতির ফলেই দেশময় জাতীয়তাবোধের 
সুচনা হয়েছিল বলা যায়। বঙ্ঘভঙ্ষের সময়ে স্বদেশী আন্দোলন শুরু 
হয় আর সেই সঙ্গেই দেশে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা আরম্ভ 
হল। স্থির হল, প্রথমে শিক্ষাব্যবস্থার ভার নিজেদের হাতে নিতে 
হবে। তারপর পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ বন্ধ করে মাতৃভাষার 
অন্থশীলনের দ্বারা জাতীয় ভাবধারায় ছেলেদের গড়ে তুলতে হবে। 
মহাত্মা গান্ধী প্রথম এ নিয়ে আন্দোলন করেন এবং তখনই তিনি 
ইংরেজীর প্রাধান্য কমাতে এবং হিনুস্থানী ভাষাকে জাতীয় ভাষা করার 
কথা বলেছিলেন। 

ইংরেজী শিক্ষার ফলে দেশের আথিক উন্নতি কিছুই হয় নি। শিল্প- 
বাণিজ্যের দিকে কোন দৃষ্টিই গভর্ণমেণ্ট দেন নি। তাদের উদেশ্য 
ভারতকে চিরকালের জন্যে কাঁচামালের যোগানদার করে রাখা ॥ 
কিন্তু গান্ধীজী প্রমুখ ব্যক্তির! স্বল্প ব্যয়ে বৃত্তি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 
করতে লাগলেন। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষার 
এক পরিকল্পনাও প্রস্তুত করলেন। বঙ্গভর্ের পর স্বদেশী আন্দোলন 
যখন শুরু হল তখন স্কুল কলেজর অনেক ছাত্রই তাতে যোগ দিয়েছিল । 


‘সরকার কঠোরতার সঙ্গে ছেলেদের শাসন করতে লাগলেন। এর 


ফলে অনেক ছেলে স্থূল কলেজ ছেড়ে দিলে, আবার অনেককে বহিষ্কৃত 
করা হল। এসব ছেলেদের শিক্ষার স্থব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে স্তার 


৬-_ 
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গুরুদীস বন্দ্যোপাধ্যারের সভাপতিত্বে বন্গীর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন 
নুর হল! জনসাধারণ এতে লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে লাগল। নতুন 
নতুন শিক্ষাকেনও গড়ে উঠল । কিন্তু এ উৎসাহ বেশী দিন টি-কল না। 
ব্গভন্দের প্রস্তাব তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের 
“চেষ্টাও বন্ধ হয়ে গেল । এরপর যখন গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন 
শির করেন তখন আবার একবার এ চেষ্টা হয়েছিল । তখনও কতকগুলি 
জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বষ্টি হয়েছিল। কিন্ত ঠিক আগের 'মতই 
গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার সব 
উৎসাহ নিবে গেল। ছেলেরা একে একে সরকারী স্থল কলেজে 
ফিরে গেল। একমাত্র বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইন্ট্ট্যু ছাড়া অন্য সব 
জাতীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও উঠে গেল। এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ উন্নীত 
হয়ে কিছুদিন আগে পর্যন্ত যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড 
টেকনোলজি নামে পরিচিত ছিল। সম্প্রতি সেটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পরিণত হয়েছে । 

এর মধ্যে আবার ভারতীয়রা দেশে যখন শাসন-সংস্কারের আন্দোলন 
চলছে সে সময় শিক্ষাব্যবস্থার ভারও নিজেদের হাতে চেয়ে বসলেন। 
ইতিমধ্যে ১৯২১ সালে মপ্টেগু-চেমস্ফোর্ডের পরিকল্পিত শাসন-সংস্কার 
'প্রবতিত হল। এতে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে “সংরক্ষিত” ও 
হিস্তান্তরিত এই ছু'ভাবে বিভক্ত করা হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তার 
হাতে রইল. সংরক্ষিত বিভাগের ভার; তিনি ' কারধনির্বাহক সমিতির 
সহযোগিতায় এ বিভাগ পরিচালন করবেন। আর হস্তান্তরিত বিভাগের 
দাগ্নিত্ব তিনি বহন করবেন ভারতীয় মন্ত্রীদের সহায়তায় শিক্ষা ক্ষেত্রেও 
(ঠিক এ বাবস্থাই প্রবর্তিত হল। শিক্ষার ভার ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে 
খাবার স্থচনার এযাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ান সম্প্রদায় তাদের স্বার্থ 
্ষুধ হবে এই ভয়ে তীব্র প্রতিবাদ শুরু করলেন। কিন্তু শাসনব্যবস্থার 
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মত এক্ষেত্রেও তাদের আপত্তি টিংকল না। কতকগুলি ধরাবীধা নিয়মের 
মধ্যে ভারতীয়রা দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কর্তৃত্ব করার অধিকার পেলেন। 
এখানেও ছুটি বিভাগ, “সংরক্ষিত” ও হস্তান্তরিত” করা হল। হিন্দু 
ইউনিভারসিটি প্রভৃতি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সরকারী 
‘কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের জন্যে যে সব শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলির 
ভার সরকারের হাতেই রইল। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, এর এলাক। 
নির্ধারণ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্তা ও বাংলা দেশের 
মাধ্যমিক শিক্ষার পুনগঁঠনব্যবস্থা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় কেন্দ্রীয় 
শাসনপরিষদের বিচার্য বলে স্থির হল। এই অদ্ভূত ব্যবস্থার মধ্যে 
পুরু হল এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আর এক অধ্যায় । 


-_আতি-__ 
দ্বৈতশাসনকালে এদেশের শিক্ষাসংস্কার ৷ 


দেশে দ্বৈতশাসন যখন শুরু হল তখন যুদ্ধের মেঘ কেটে গেছে। 
অভাব অনাটনও অনেক কমে গেছে। আর দেশমর একটা রাজ- 
নৈতিক জাগরণের স্থচনা দেখা দিয়েছে। ইংরেজের শাসন থেকে 
মুক্তি পাবার জন্যে প্রায় সকলেই হয়ে উঠেছে ব্যগ্র। ভারতের শাসন- 
ব্যাপারে ইংরেজের আধিপত্য অসহনীয় হয়ে উঠেছিল । চারদিক থেকে 
আন্দোলন আরম্ভ হল ভারতীয়দের সহযোগিতায় দেশ শাসন করতে 
হবে। তারই ফলে হল মন্টেগু-চেমস্ফোর্ডের পরিকল্পিত শাসন-সংস্কার । 
এ অবস্থায় নান। অস্থবিধে এবং বাঁধার মধ্যেও দেশী মন্ত্রীরা দেশকে 
নতুনভাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। তখন সকলেরই ধারণা হয়েছিল 
দেশকে উন্নত করে পূর্বাবস্থার ফিরিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন দেশবাসীকে 
শিক্ষিত করে তোল1। তাই নবনির্বাচিত মন্ত্রীরা প্রথমেই শিক্ষাব্যবস্থার 
সংস্কারের আয়োজন করতে, লাগলেন । শিক্ষা-সংস্কার করতে গেলে 
প্রথমে প্রয়োজন জনশিক্ষার প্রসার । সে জন্যে মন্ত্রীরা প্রথমে প্রাথমিক 
শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করতে লাগলেন । ব্যাপকভাবে লোকশিক্ষ। দেবার 
জন্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্ট| বহুদিন থেকেই চলছিল। 
কিন্ত ওপরওয়ালাদের ঝৌক শিক্ষার উন্নতি সাধন করা, শিক্ষার বিস্তারের 
খুব বেশী পক্ষপাতী তারা ছিলেন না। মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে শিক্ষিত 
করে তুলতে পারলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, এই ছিল এদেশের 
তৎকালীন কর্তৃপক্ষের মনোভাব । তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক 
করার পথে বহু বাধার স্থষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার ভার আসায় তারা এথমেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন তৈরী 
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করে একে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার অন্তে চেষ্টা করতে 
লাগলেন । প্রাথমিক শিক্ষার বিল উপস্থিত করা হল এবং কয়েক 
বছরের মধ্যে বাংলা, বিহার, উড়িস্যা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ 
প্রভৃতি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়ে গেল। এ ভাবে 
দেশী মন্ত্রীর! গোখলের বিলের পরাজয়ের প্রত্যুত্তর দিলেন! নীচে ১৯১৯ 
সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত যে সব প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ 
হয়েছিল তার তালিকা দেওয়া হল £__ 


বালক অথবা গ্রাম অঘৰী 
বছর | প্রদেশ | আইনের নাম ead EAE 
১৯১৭৯] পাঞ্জাব | প্রাথমিক শিক্ষা বালক | উভয় 
আইন 
১ [যুক্তপ্ৰদেশ। টা উভয় | পৌরসভা 
+ | বাংলা টা) বালক (১৯৩২ সালে 
বি বালিকাদেরও) 2 
হার ও 
» | ভড়িয্া ঠ বালক উভয় 
১৯২০] বোম্বাই | বোম্বাই সিটি উভয় শুধু সিটিতে 
প্রাঃ শিঃ আঃ প্রযোজ্য 
». ম্ধাপ্রদেশ। প্রাঃ শিঃ আঃ 3 উভয় 
£ এলিমেণ্টারী 
» | মাদ্রাজ | শিক্ষা আইন » $ 
১৯২৩, বোম্বাই ৷ প্রাঃ শিঃ আইন! 3 বোম্বাই সিটি 
ছাড়া সর্বত্র 
১৯২৬। আসাম ? » উভয় 
» (যুক্তপ্রদেশ| ডিষ্টিক্ট বোর্ড J 5 গ্রাম অঞ্চলে 
প্রাঃ শিঃ আই। 
রর 
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আইনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ভার পড়ল নতুন ধরণের বোর্ড বা. 
কাউন্সিলের ওপর । এই বোর্ড বা কাউন্সিলরা নিজ নিজ এলাকায়, 
প্রয়োজনমত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। এরা প্রাথমিক শিক্ষার, 
বিস্তারের জন্যে শিক্ষাকর ধার্য করতে পারবেন। কোন কোন স্থানে 
আবার এইসব বোর্ডের ওপরই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার 
ক্ষমতাও দেওয়। হল। প্রত্যেক প্রদেশের সরকারেরা এ উদ্দেশ্যে বোর্ড 
গুলিকে অর্থ সাহায্য করবেন। সাধারণতঃ ছ'থেকে এগার বছর বয়সের 
ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে স্থির হল। 
১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রায় সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা আইন 
পাশ হয়ে গেল। প্রথমে সহর অঞ্চলেই এই আইন পাশ হয়। গ্রামে 
শিক্ষা আইন পাশ হতে আরও কয়েক বছর লেগেছিল। বাংলা দেশের 
গ্রামে ১৯৩০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়। 

লোকশিক্ষীর ব্যয় নির্বাহের জন্যে সরকারকে দেয় খাজনার প্রতি 
টাকায় পাচ পয়স৷ শিক্ষাকর ধার্য কর! হবে স্থির হল। এইভাবে, 
যা আয় হবে তার ওপর সরকার আরও তেইশ লক্ষ টাকা সাহায্য, 
করবেন । 

এখন থেকে জেলাবোর্ডের বদলে স্কুল জেলা বোর্ড গঠন করে তার 
ওপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়া হল। শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকের 
শিক্ষা, পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন, বিদ্যালয়ের পরিদর্শনব্যবস্থা সবই করবে এই 
স্কুল জেলা বোর্ড। ৫৮৬ 

এর ফলে ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৭ সালের ভেতর প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রসার ভালই হয়েছিল বলা যায়। ১৯২১-২২ সালে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সতের (১,৫০,০১৭) আর. 
ছাত্রের সংখ্য। ছিল একঘট্রি লক্ষ ন’ হাজার সাতশ বাহান্ন (৬১,০৯৪,৭৫২) 
নে জায়গায় ১৯২৬-২৭ সালে বিদ্যালয় হল এক লক্ষ চুরাশি হাজার 
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আটশ” উনত্রিশ (১,৮৪,৮২৪) আর ছাত্র আশি লক্ষ সতের হাজার নগ্প” 
তেইশ (৮০,১৭,৯২৩)। দেই অন্ুপাতে খরচও বাড়ল। ১৯২১-২২ 
সালে খরচ হত উনপঞ্চাশ কোটি চার লক্ষ উনসত্তর হাজার আশি 
(9৯,০৪১৬৯,০৮০) টাকা আর ১৯২৬-২৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে 
খরচ হতে লাগল বছরে সাতবট্রি কোটি পাঁচ লক্ষ চোদ্দ হাজার আটশ* 
দুই (৬৭,০৫১,১৪১৮০২) টাক]। 

কিন্ত এ উৎসাহ বেশী দিন রইল না। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন 
পাশ হওয়ার প্রথমদিকের তুলনীয় শেষের দিকে আথিক অবস্থা ক্রমেই 
খারাপ হতে লাগল। প্রথমতঃ বিশ্বজোড়া আথিক অবনতির জন্যে 
দেশের গভর্ণমেন্ট সবদিকেই ব্যয় সংকোচ করতে লাগলেন । শিক্ষা 
ক্ষেত্রেও বাদ গেল না । শিক্ষার জন্যে সরকারের তরফ থেকে যে ব্যায় 
বরাদ্দ হয়েছিল তাও বন্ধ হল। এদিকে সর্বত্র শিক্ষাকর বসান এবং 
ঠিকমত কর আদায় কোনটাই না হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের নতুন 
নতুন বহু পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা গেল না । দ্বিতীয়ত: ভারতে. 
দ্বৈতশাসনকালে স্যার ফিলিপ হাটগের নেতৃত্বে শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধানের, 
জন্যে যে কমিটি নিয়োগ করা হয়, সেই কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার 
অপেক্ষা এর উন্নতি করার জন্তেই সুপারিশ করলেন। ফলে, আইন পাশ, 
হওয়া সত্বেও ব্যাপকভাবে সর্বত্র এ আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হল না। 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার অপেক্ষা হাটগ. কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী 
এর উন্নতির চেষ্টা চলতে লাগল। কমিটি বলেন এদেশে প্রাথমিক 
শিক্ষাব্যবস্থা! একটি গ্রাম্য সমস্তা বলা যায়। কারণ শতকরা প্রায় 
সাতাশি জন লোকই গ্রামে বাস করে। আর এদের মধ্যে অধিকাংশ 
হচ্ছে দরিদ্র চাধী। তারা চায় ছেলে রাখালি করে বছরে অন্ততঃ 
এক টাকা রোজগার করুক। তাতে সংসারের অভাব খানিকটা মিটবে । 
পাঠশালায়, তিন চার বছর থেকে লেখাপড়। শেখার প্রয়োজনীয়তা 
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তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাছাড়া আরও অন্যান্য অনেক অসুবিধে 
আছে যার ফলে ব্যাপকভাবে লোকশিক্ষা সম্ভব নয় । 

কমিটি ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ষে প্রসার হয়েছিল তাও লক্ষ্য 
করলেন। কিন্তু তবুও মন্তব্য করলেন এভাবে অর্থ ও উৎসাহের 
অপব্যয় না করে যাতে উন্নত ধরণের এবং স্থিতিশীল শিক্ষা এই স্তরে 
দেওয়া যায় তার চেষ্টা করাই উচিত। এর জন্যে কমিটি কতকগুলি 
স্থপারিশও করলেন। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সব চেয়ে বড় সমস্যা 
হচ্ছে শিক্ষকের সমস্যা । এসব শিক্ষকের! যদি নিজেরা ভালভাবে 
শিক্ষিত না হন তাহলে ছোট ছোট ছেলেদের গড়ে তোলা তীদের পক্ষে 
এক রকম অসম্ভব। তাই কমিটি যাতে এদের উপযুক্তভাবে তৈরী করা 
যায় সেজন্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার নির্ধারিত সময় আরও 
বাড়াবার কথ| বল্পেন। ট্রেনিং স্কুলে যার! শিক্ষকতা করবেন তীরাও 
যাতে যোগ্য ব্যক্তি হন সেদিকেও লক্ষ্য দিতে হবে । তাছাড়া শিক্ষকদের 
কাছ থেকে ভাল কাজ পেতে গেলে এঁদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থাও 
করতে হবে। 

অন্ততঃ চার বছরের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 
আর এর একঘেয়ে নীরস পাঠ্য বদলে উদার চিত্তাকর্ষক পাঁঠ্যের ব্যবস্থা 
করতে হবে যাতে গ্রামের ছেলেরা রাখালি ছেড়ে পড়াশুনার দিকে 
আকুষ্ট হতে পারে। এছুটি সমস্যার কথা ছাড়াও কমিটি প্রাথমিব 
শিক্ষার উন্নতির জন্যে আরও কয়েকটি প্রস্তাব করেছিলেন । তাদের 
মতে প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে জাতীয় সমস্তা, এর ওপরই জাতির ভবিষ্যৎ 
নির্ভর করছে। অতএব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর প্রাথমিক শিক্ষার 
দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে গভর্ণমেশ্টের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। প্রাথমিক 
শিক্ষার উন্নতি করার জন্যেও অন্ততঃ কিছু নিয়ন্ত্রক্ষমতা, গভর্ণমেন্টের 
থাকা প্রয়োজন । এর জন্যে তারা উপযুক্ত পরিদর্শক নিয়োগ করবেন 
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এবং এ দেরই সাহায্যে গভর্ণমেন্ট প্রয়োজন পর 
নিয়ন্ত্রণ 6. কমিটি বলেন টাক 
ডাতাড়ি করে প্রাথমিক 
শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কোন প্রয়োজন নেই। তারচেয়ে এর 
ভিত্তি যাতে দৃঢ় হয় সে ব্যবস্থা আগে করা হোক। 
সরকারী মহল হার্টগ. কমিটির রিপোর্টে খুব খুনী হলেন। কারণ 
রিপোর্টে তাদের মনোমত কথাই বলা হয়েছে। দেশী লোকেরা 
এর তীত্র প্রতিবাদ করলেন। তাদের মতে যে দেশে শতকরা 
সব্বই জনেরও বেশী লোকের অক্ষরজ্ঞান পৰ্যন্ত নেই সেখানে প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যাপক প্রসার বন্ধ করে এর উন্নতি করতে যাওয়া মন্ত ভুল। 
কিন্ত তাদের আপত্তি টি'কল না। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বত্র বাধ্যাতামুলক 
করা হল না। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার প্রয়োজন 
খাকলেও সেখানে অর্থের অভীবব্শতঃ তা হল না। সহরে যা হল 
তাও সর্বত্র নয়, দু'একটি পল্লীতে মাত্র ৷ সরকারী কর্মচারীর শিক্ষকদের 
যোগ্যতাবৃদ্ধি এবং লাইব্রেরী, রীভিংরুম প্রভৃতির ব্যবস্থা করে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের আবহাওয়ার উন্নতি করতে ব্যগ্র হয়ে গড়লেন ভারতের 
মোট পাচ লাখ (৫,০০,০০০ ) গ্রামের মধ্যে মাত্র তের হাজার বাহত্তরটি 
(১৩,০৭২ ) গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা হল! তার মধ্যে 
দশ হাজার চারশ’ পঞ্চাশটি (১০,৪৫০ ) গ্রামই পাঞ্জাব প্রদেশের । 
তখন মেয়েদের "তুলনায় ছেলেরা বেশী লেখাপড়া শিখত। তাই 
মেয়েদের জন্যেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিশেষ প্রয়োজন 
যেখানে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা 


উন্নতিও হল না। ফলে, দ্বৈতশাসনকালে, বিশেষ করে ১৯২৭ সাল 
থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি এবং প্রসার 
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প্রাথমিক 


খ্যার একটি তুলনামূলক 


পৰন্ত 


ল 


থেকে ১৯৩৭ সা 


১৯২১ সাল 


কোনটাই হল না। 


২! 


বিদ্যালয়ের এবং এই বিগ্ালয়ের ছাত্রের স 


হিসেব ৫ 


চে তারই একটি 


নী 


থকে এ বিষয় স্পষ্ট ধারণা করা যাবে। 


তালিকা দেওয়া হল 
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দ্বৈতশাসনকালে এদেশের শিক্ষাসংস্কার ৯১. 


এ সময় মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্ালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের চেষ্টাও 
হয়েছিল। রাজনৈতিক জাগরণের জন্যে দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার 
ব্যাপক প্রসার হয়েছিল বলা চলে। মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড-পরিকল্পিত 
শাসনসংস্কার গান্ধীজী সমর্থন করেন নি। এর বিরুদ্ধে ১৯২০ সালে 
গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। ছাত্রছাত্রীরা 
সরকারী স্থল কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিল। তখন আবার 
এদের শিক্ষার জন্যে নতুন নতুন জাতীয় স্কুল কলেজ সৃষ্টি হতে 
লাগল। বড় বড় গ্রামে, মফঃম্বল সহরে বহু বিছ্ঠালয় ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদেরও পড়ার উৎসাহ বাড়ল। 
আগে গ্রামের অথব| মকঃম্বলের ছেলেদের লেখাপড়া শিখতে হলে 
বাইরে যেতে হত। তাতে যে খরচ হত তা বহন করা অনেক 
অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব হত না। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের 
ফলে প্রায় সর্বত্র বিদ্যালয় স্থাপন হওয়ায় এ অস্থবিধে অনেকাংশে 
দূর হল। বহু ছেলে, এমনকি তথাকথিত অঙ্গন্রত শ্রেণীর 
ছেলেরাও উচ্চ শিক্ষার স্বযোগ পেল। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৭ 
সাল পর্যন্ত বোল বছরের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তার ছাত্রসংখা 
দ্বিগুণ বেড়ে গেল। 

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলেই এ সময়ে মাধ্যমিক স্তরে অনেক 
ক্ষেত্রে নব্য ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করারও ব্যবস্থা হল। 
কিন্তু এ সম্বন্ধে কাগজে কলমে যতটা আয়োজন হল কার্ধতঃ পুরোপুরি- 
ভাবে সর্বত্র ইংরেভীর প্রাধান্স কমিয়ে মাতৃভাষার অধিকার স্বীকার করা 
হয় নি। তার প্রধান কারণ তখনও পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন 
ছিল ইংরেজী । মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী ভাল করে না শিখলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়। গভর্ণমেশ্টের 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগ্ডলি সবই ইংরেজীর মাধ্যমে হত। এতে 
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ভাল ফল লাভ করতে গেলে ইংরেজী ভাষা শেখা বিশেষ প্রয়োজন । 
শিক্ষাবিদ্রা অবশ্য তখন থেকেই যাতে বিশ্ববিদ্ভালয়েও মাতৃভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষা দেও হয় তার জন্যে চেষ্টা করছিলেন। তাদের চেষ্টা 
কার্ধে পরিণত হওয়ার পক্ষে তখন বাধা ছিল বহু। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যে বহু ট্রেনিং 
কুল ও কলেজের স্থষ্টি এ সময়ে হয়েছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে পনেরটি 
প্রতিষ্ঠানে একশ’ সাতচলিশটি মেরে সমেত এক হাজার চারশ” অষ্টআশি 
(১,৪৮৮) জন ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষকতার জন্যে ট্রেনিং দেওয়া হত। 
তাদের বেতন বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকদের চাকরী যাতে 
স্থিতিশীল হয় সে ব্যবস্থাও কর! হয়েছিল । 

মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে বৃত্তি শিক্ষা দেওয়ার কথা অনেকদিন থেকেই 
চিন্তা করা হচ্ছিল। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় কেবল পু থিগত 
শিক্ষাই দেওয়! হত। হাতে কলমে কাজ শিখিয়ে ছেলেদের স্বাবলম্বী 
করার কোন ব্যবস্থাই ছিল না বলা যার। মাদ্রাজ প্রভৃতি কয়েকটি 
জারগ। ছাড়া ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা তেমন কোথাও হয়নি । 
মাদ্রাজের হাইস্থুলগুলিতে শটহ্যাগ্ড টাইপরাইটিং প্রভৃতি শেখাবার 
ব্যবস্থ। হয়েছিল। যে সময়ের কথা আলোচনা কর৷ হচ্ছে তখন 
ব্যবহারিক শিক্ষার প্রচলন আরও জরুরী হয়ে পড়েছিল। চারদিকে 
বিদ্যালয় প্রতি হওয়ায় সব রকম ছেলেই বিগ্ভালয়ে পড়াশুনা করতে 
আসত। তার মধ্যে এমন অনেক ছেলে ছিল যারা পুথিগত বিদ্যা 
আয়ত্ত করার চেয়ে হাতে কলমে কিছু কাজ শিখতে পারলে জীবনে 
অনেক উন্নতি করতে পারত। কিন্ত তখনও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সে 
ব্যবস্থা ছিল না। সে সময়ে এর আশানুরূপ সমাধানও সম্ভব হয় নি। 
তার সঙ্গে মেয়েদের জন্যে আলাদ| ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা ও গ্রাম্য 
পরিবেশের উপযোগী শিক্ষা গ্রামে দেবার ব্যবস্থা করাও বিশেষ প্রয়োজন 
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হয়ে উঠেছিল । : এসব সমস্তার.সমাধান করার .জন্তে ভারত সরকারের 
অনুরোধে উড. এবং এ্যাবটুকে ভারতে পাঠানু হল। তারা 
তৎকালীন - শিক্ষাব্যবস্থার... অন্তসূ্ধান. করে. কি ভাবে . ব্যবহারিক 
শিক্ষা দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে .তাদের রিপোর্টে আলোচনা 
করলেন | - 

হার্টগ্‌ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার. মত. মাধামিক : শিক্ষারও 
প্রসার কমিয়ে সংস্কার করার - জন্তে কতকগুলি নির্দেশ দিলেন । 
প্রবেশিকা . পরীক্ষায় পাশ করা -তখন ছিল. ছেলেদের একমাত্র 
লক্ষা। এর..প্রতিকারকলে .শিল্প ও. যন্্রশিক্ষা দেওয়ার, কথা কমিটি 
বল্লেন। + 
এবার দেশী মন্ত্রীদের হাতে: শিক্ষাব্যবস্থার ভার আসার পর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার কতটা, হয়েছিল তাই আলোচনা করা.হবে। . 
ভারতের রিভিন্ন বিশ্ববিগ্ঠালয় গুলিকে. সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্টে .এ সময় 
এক ইন্টার-ইউনিভারসিটি বোর্ড গঠন করা হল। . এর, প্রয়ৌজনীয়তা 
কলিকাতা বিশ্ববিগালয়.কম়িশন, আনেক, আগেই অন্মভর করেছিলেন . 
‘তারপরও -ছু'একবাঁর 'বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলিকে-সঙ্ঘরদ্ধ করার প্রস্তাব ওঠে। 
অবশেষে সিমলায়এক;বৈঠকের'পর-১৯২৪ সালে বোর্ড প্রতিঠিত হয়। 


স্থির হল-সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা এতে থাঁকবেন। তাছাড়া . 
1. ও পরীক্ষা 


বহ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসময় শুধু কলেজের -অন্টমৌদন 'দেওয় 

গ্রহণ ছাড়া, উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার 'ও গবেষণার বারস্থাও করা হল। 
বিভিন্ন বিষয় পড়াবার অন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন অধ্যাপক নিয়োগ. 
রা হতে লা SAE EL হাতে বাতি নম হর. 
.সেজন্তে উপযুক্ত গবেষণাগার এবং গ্রন্থাগারের সৃষ্টি, হতে লাগল । সেই 
‘সঙ্গে বৃত্তিদানের ও ফেলোশিপের ব্যবস্থা হওয়ায় আগের তুলনায় অনেক 
হষ্টুভাবে -্বেষণীর -কাক./চলতে: লাগলা। একদিকে (যেমন এডারে. 


৯৪ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


জ্ঞানের সামা বাড়তে আরম্ভ হল অন্থদিকে বোর্ডের প্রচেষ্টায় 
আস্তঃবিশ্ববি্ভালয়ের ও আন্তঃকলেজের খেলাধুলোর প্রচলন হওয়ায় 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের মেলাঁমেশীও অনেক সহজ 
হয়ে গেল। K 


সামরিক শিক্ষা দেবার জন্যে ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোরের সৃষ্টি 
, এ সময়েই হয়েছিল । এতে জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া 
গিয়েছিল । অনেকে সামরিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করার কথাও 
বল্লেন। কোন কোন বিশ্ববিগ্ভালয়ে সামরিক বিজ্ঞান পড়ান হতে 
লাগল। l 
ছেলেদের স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের প্রতি এখন থেকে নজর দেওয়া 
বিশ্ববিষ্ঠীলয়ের কর্তবা হল । অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষ্যও 
বাধ্যতামূলক করা হল এবং স্বাস্থা পরিদর্শনের জন্যে উপযুক্ত বাবস্থা 
কর! হতে লাগল । 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার প্রসারও যথেষ্ট 
হয়েছিল এই যোলবছরের মধ্যে । ১৯২১-২২ সালে দেশে কলেজ ছিল 
ত'শ’ সাতটি ২০৭) তাতে মোট ছেষটটি হাজার দু'শ’ আটান্ন 
( ৬৬,২৫৮ ) জন ছেলে উচ্চ শিক্ষা লাভ করত। ১৯৩৬-৩৭ জাঁলে 
কলেজ ও ছাত্রের সংখ্য! দ্বিগুণের বেশী হয়ে দাড়াল । এ সময় চারশ’ 
ছেচল্লিশটি (৪৪৬ ) কলেজে সবশুদ্ধ এক লক্ষ ছাবিবশ হাজার দু'শ’ 
আঁটাশ ( ১,২৬,২২৮ ) জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করত । 


এ সময় শিক্ষার সকল স্তরে যা কিছু উন্নতি এবং অগ্রগতি হয়েছিল 
তার মূলে ছিল জাতীয় জাগরণ ৷ স্বদেশী অন্দোলনের সময়ের মত 
১৯২১ সালেও বহু জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গডে উঠেছিল সরকারী 
শাসনব্যবস্থার প্রতিবাদস্বরপ । কিন্তু এবারও' কিছুদ্দিন পরই সব উৎসাহ 


দ্বৈতশাসনকালে এদেশের শিক্ষাসংস্কার ৯৫ 


নিবে গেল। কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকীগুলি সরকারী স্কুল 
কলেজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। অবশ্য জামিয়া-মিলিয়া, বিশ্বভারতী, 
গুরুকুল বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য না 
' নিয়েই দাড়িয়ে গিয়েছিল। এগুলিতে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির 
অনুশীলন হলেও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ উপকার হয় নি। 


-আ1ট-- 
কংগ্রেপী আমল ও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা । 


১৯৩৭ সালে দেশের শাননব্যবস্থার আবার পরিবর্তন হল॥ 
দ্বৈশশাসনের বদলে প্রাদেশিক, স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হল। ব্রিটিশ 
ভারতের এগারটি প্রদেশে নির্বাচিত মন্ত্রীরা স্বাধীনভাবে শানকাধ 
চালাবার ক্ষমতা পেলেন। এর মধ্যে আবার সাতটি প্রদেশের শাসনভার 
গ্রহণ করলেন কংগ্রেসী সদস্যের । কংগ্রেসের ওপর লোকের তখন 
প্রগাঢ় বিশ্বাস। তার কারণ ইংরেজের রাজত্বে দেশব্যাপী রাজনৈতিক 
জাগরণ থেকে শুরু করে দেশী মন্ত্রীদের পরামর্শে শাসনকার্ধ চালাবার 
ব্যবস্থা পর্যন্ত সবই কংগ্রেপী আন্দোলনের ফলে হয়েছিল, একথা 
বল্লে অত্যুক্তি হয় না। তাই লোকের মনে আশার সঞ্চার হল যে 
এবার সত্যি সব বিষয়ে সুব্যবস্থা হবে। শিক্ষাব্যবস্থারও যে পুনর্গঠন 
হবে সেবিষয়েও সন্দেহ রইল না। নির্বাচিত মন্ত্রীরাও উৎসাহের সঙ্গেই 
দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ায় ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের আবার মতবিরোধ হল যুদ্ধে 
ভারত সহযোগিতা করবে, না নিরপেক্ষ থাকবে, এই নিয়ে। ফলে, 
১৯৪০ সালে মাত্র তিন বছরেরও কম সময় মন্ত্ীত্ব করে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা 
পদত্যাগ করলেন। শিক্ষাসংস্কারের বহু পরিকল্পনাই শুধু কাগজে- 
কলমে রয়ে গেল, ইচ্ছে থাক! সত্বেও কংগ্রেস মন্ত্রীরা সেগুলি কাজে 
পরিণত করতে পারলেন না। দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চলেছিল 
মোট দশ বছর, ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট, 
স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত। এর মধ্যে দেশের নেতারা 
মাত্র পাচ বছর শাসনব্যবস্থা সহযোগিতা করার সুযোগ পেয়েছিলেন । 


৯1" কারা)... 


কাগ্রেসী আমল ও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা bl) 


এই পাঁচ বছরের মধ্যে আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে, “ভারত 
ছাড়” আন্দোলন, হিন্দুমুসলমানের বিরোধ প্রভৃতি এতগুলি অপ্রিয় 
ঘটনা পর পর ঘটেছিল যে সে সময় নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন 
করার মত'অর্থ ও অবসর কোনটাই ছিল না বলা যায়। স্থতরাং 
লোকের আশা বাস্তবে পরিণত হল না। 

কিন্ত শাসনব্যবস্থার মত দেশের, শিক্ষাব্যবস্থারও ১৯৩৫ ,সালের 
ভারত আইনের ফলে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল। দ্বৈতশাসনের সময়ে 
শিক্ষার ভার কতকটা দেশী মন্ত্রীদের হাতে আর কতকটা ভারত 
সরকারের হাতে থাকায় নানা রকম অন্থবিধের সৃষ্টি হচ্ছিল। এর 
প্রতিকারকনে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশীসনের সময়ে শিক্ষা সংক্রান্ত 
বিষয় গুলিকে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ও প্রাদেশিক দায়িত্বরপে মাত্র ছুটি ভাগ 
করা হল। স্থির হল কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, 
ইম্পিরিয়াল ওয়ার: মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল প্রভৃতি 
ও দেশের অন্তান্ত প্রাচীন ও এতিহাসিক স্তম্তগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, 
সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসনাধান স্থানগুলির শিক্ষাব্যবস্থা করা, দেশের 
প্রত্বতত্ব বিদ্যার স্থুবাবস্থা কর! এবং কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও 
আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিগ্ভীলয়ের পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর । এছাড়া শিক্ষা-সংক্রান্ত অন্তান্ত বিষয়ের 
দায়িত্ব বহন করবেন প্রাদেশিক সরকারেরা। ১৯৪৬ সালেই কেন্দ্রীয় 
শিক্ষাদণ্তরের ভারও জাতীয়তাবাদী নেতাদের হাতে আসে। শেষে 
স্বাধীনতালাভের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ হলেন প্রথম কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী । 

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল, এই দশ বছরে বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
শিক্ষার প্রসার ভালই হয়েছিল বলা ঘায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 
গান্ধীজীর “ভারত ছাড়” আন্দোলনের. মত কয়েকটি রাজনৈতিক 

নু 


৯৮ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


ঘটনার ফলে দেশময় জাতীয় জাগরণ নতুনভাবে আবার দেখা দিল। 
এতদিন পর্যন্ত লোকে ব্রিটিশের অধীনেই দেশের শাসনপদ্ধতির 
সুব্যবস্থা ঘাতে হয় তার জন্তেই আন্দোলন করছিল । এবারের 
আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হল ইংরেজের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত 
করা। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণেরও দৃষ্টিভা্দ বদলাতে শুরু করল। 
সরকারী আফিসে কেরাপীগিরি করে অর্থোপার্জনের মোহ কেটে যেতে 
লাগল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করে জীবনের 
মানোন্নতি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল । তারই ফলে ছেলের! 
স্কুলের পড়! শেষ করে দলে দলে কলেজে ভর্তি হতে লাগল । ওদিকে 
মেয়েরা এবং তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর ছেলেরাও এই সময়ে উচ্চ 
শিক্ষা লাভের জন্তে বিশ্ববিগ্ঠালয়ে যেতে আরম্ভ করেছে । চারদিকে 
বহু নতুন কলেজ খোল! হল। এমনকি জাতির জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাবাঁর 
অন্টে এ সময়ে আরও চারটি নতুন বিশ্ববিদ্ঠালয়েরও প্রতিষ্ঠা হল। 

কয়েক বছরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার এরূপ প্রসার হওয়ায় তখন 
অনেকেরই ধারণা হয়েছিল বুঝি ভারতে উচ্চ শিক্ষার জন্যে আর 
সাহায্যের প্রয়োজন নেই। কিন্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা পাবার সুধোগ পেলেও দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এই প্রসার 
অতি সামান্যই বলা যায়। যে দেশের লোকসংখ্য। চল্লিশ কোটিরও 
বেশী সে দেশে মাত্র আঠারটি বিশ্ববিগ্ঠালয় ক'টি লোকের জ্ঞানতৃষ্ণা 
মেটাতে পারে? সাজেন্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারতে দু'হাজার 
দু'শ ছয় (২,২০৬) জন লোকের মধ্যে এক জন মাত্র উচ্চ শিক্ষার 
সুযোগ পায়। অবশ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে তুলন! 
করলে নিঃসন্দেহে বল! যায় ঘে প্রাদেশিক স্বায়ত্শাসনকাঁলে দেশে 
উচ্চ শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হয়েছিল কিন্ত প্রয়োজন থাক! সত্বেও 
এ সময় বাবহারিক শিক্মার উচ্চ জ্ঞানদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা কর! হয় 
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নি। ১৯০২ সাল থেকে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা চল্লেও এযাঁবৎ 
কার্ধতঃ কিছুই হয়নি | ] 

ছুটি কারণে এই দশ বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার প্রায় হয়নি . 
বল৷ যায়। প্রথমতঃ প্রাথমিক শিক্ষার স্ুব/বস্থা না হওয়ার জন্তে ; 
দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যুদ্ধের ফলে দেশের আখিক ছুরবন্থা। সাধারণতঃ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই বেশী লেখাপড়া শেখে । কিন্তু যুদ্ধের 
সময়ে এই শ্রেণীর লোকেদের আর্থিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে অনেকের 
পক্ষেই ছেলেমেয়েদের কেবল জীবনধারণোপযোগী অন্নবস্ত্র যোগানো 
ছাড়া আর' কিছুই সম্ভব হত না। একদিকে যেমন নিত্যব্যবহার্ধ 
বস্বগুলির দিন দিন হু হু করে দর বাড়তে লাগল অন্যদিকে তেমনি 
স্কুলের মাইনে থেকে শুক করে বই, খাতাপত্র সবের মূল্য সাধারণ 
লোকের সামর্থের বাইরে চলে গেল। ফলে, অনেক ছেলেমেয়েকেই 
লেখাপড়া ছাড়তে হল। সঙ্গে সঙ্গে বহু স্কুলও বন্ধ হয়ে গেল। 
১৯৩৬-৩৭ সালের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যার সঙ্গে তুলনা 
করলে নিঃসন্দেহে বল! ঘাঁয় ১৯৪৬-৪৭ সালে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার 
হওয়া দুরের কথ। বহুলাংশে অবনতি হয়েছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে 
ছেলেদের ও মেয়েদের স্কুলের মোট সংখ্য। ছিল তের হাজার ছাপান্ন 
(১৩০৫৬) সে জায়গায় দশবছর পর স্কুলের সংখ্য! দাড়াল এগার 
হাজার ন’শ সাত (১১১৯৭)। আধিক অবনতির জন্তে এক 
হাঁজারেরও বেশী স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। 

শিক্ষার প্রসার এ ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলেও মাধ্যমিক স্তরে কিন্ত 
শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কিছু উন্নতি এবং পরিবর্তন করা এ সময়ে সম্ভব 
হয়েছিল। এই সময়েই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিগ্ভালয়ে শিক্ষ। দেবার 
ব্যবস্থ। করা হয়, যদিও বিশ্ববি্তালয়ের শিক্ষায় তখনও ইংরেজীর 
প্রাধান্ই ছিল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ধারা শিক্ষকত| করতেন তাদের 
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ট্রেনিং দেবার জব্যবস্থাও এ সময়ে কিছু হয়েছিল বলে ভুল হয় না? 

১৯৪৬-৪৭ সালে দু'হাজার একশ’ দশ (২,১১০) জন শিক্ষক এবং 
এক হাজার তিনশ” সাত (১১৩০৭) জন শিক্ষিকাকে ট্রেনিং দেওয়া 
সম্ভব হয়েহিল। 

যুদ্ধের বাজারে হাতে কলমে কাজ জানা 'লৌকের প্রয়োজন 
হয়েছিল খুব বেশী। তাই এ সময় প্রাদেশিক সরকারের! শিল্প, 
বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি শেখাবার জন্তে স্কুল খুলতে লাগলেন। সেই 
সঙ্গে প্রাইভেট দুলেও সরকারের তরফ থেকে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা, 
হল ছেলেদের পু'খিগত বিদ্যা ছাড়াও বাবহারিক শিক্ষা দেবার জন্তে। 
এদিকে দিনের পর দিন বেকার সমস্ত বাঁড়ার দরুণ ছেলেরাও 
সহজেই ব্যবহারিক শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। অনেক ছেলেই 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার সঙ্কল্প ত্যাগ করে হাতে কলমে কাজ 
শিখতে লাগল অল্প সময়ের মধ্যে অর্থোপার্জনের জন্যে তৈরী হবার, 
আশায়। 

এ পধন্ত দ্বেতশীসনের অবসান হবার পর ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা- 
লাভের আগে অবধি ভারতের উচ্চ ও মধ্য শিক্ষান্তরের অবস্থা আলোচন! 
করা হল। এবার প্রাথমিক শিক্ষ। বিস্তারের জন্তে কংগ্রেস নেতারা. 
কি করেছিলেন সে বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন । . 

প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করে ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেওয়ার, 
চেষ্টা অনেকদিন থেকেই চলছিল । কিন্ত এতদিন পর্যন্ত সরকারী 
তরফের প্রতিকূল মনোভাবের জন্যে দেশের নেতারা এমনকি 
দবতশাপনকালে দেশী মন্ত্রীরাও এবিষয়ে আশানুরূপ সাফল্য লাভ 
করতে পারেন নি। তাই শিক্ষাব্যবস্থার ভার হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে 
কংগ্রেসী মন্ত্রীর! প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রথমে আবশ্যিক করার আয়োজন, 
করতে লাগলেন। তাদেরই প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৮ সালা 
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জানের ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয়েছিল তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল। 
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ওপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে বোস্বাই গ্রদেশেই আইনমত 
কাজ হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। এখানে প্রায় প্রতি গ্রামে এবং নিউ- 
নিসিপ্যাল এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করা হয়। কিন্ত. 
অন্তান্য প্রদেশে উন্নতি কিছুই হয় নি বলা যায়। 

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেই তারা লিঃন্ত হন নি। 
যেখানে যেখানে প্রাইমারী স্কুলের প্রয়োজন ছিল সে সব স্থানে এরপ 
স্কুল খোলা হল। মেয়েদের জগ্তে আলাদ1 বিদ্যালয়ের স্থষ্টি হতে 
লাগল এবং স্থানীয় কতৃপক্ষদের অধিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা হল 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্তে। বিদ্যালয়ে অধিক শিক্ষক 
নিয়োগেরও ব্যবস্থা কর! হয়েছিল। কিন্ত মন্ত্রীদের এত চেষ্টা ও আইন, 
প্রণয়ন সত্বেও কাধতঃ প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার কিছুই হয় নি। তার 
কারণ অর্থাভাবের জন্যে তখন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা আইন 
প্রয়োগ কর! সম্ভব হয় নি। অবশ্য ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পধন্ত 
এই পঞ্চাশ বছরের সঙ্গে তুলনা করলে নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায় যে 
পরবর্তী দশ বছরে (১৯৩১-১৯৪১), উন্নতি যথেষ্ট হয়েছিল । ১৮৮১ 
সাল থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে শতকরা মাত্র একজন লোকের" 
নিরক্ষরতা দূর করা হয়েছিল, আর ১৯৩১-১৯৪১ সালের ভেতর ১২২ 
লোককে অক্ষরজ্ঞ|ন। দেওয়া হ্য়। 

এ সময়ে হার্টগ. কমিটির পরামরশীন্যায়ী ১৯৪৭ সালে পুনরায়, 
প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্লে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব. 
থেকে স্থানীয় কতৃপক্ষদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের 
বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়েছিল । অবশ্য এর জন্যে শিক্ষকদের যথেষ্ট 
আন্দোলন করতে হয়েছে। বোগ্ধাই প্রদেশে পয়তাল্লিশ হাজার শিক্ষক, 
চুয়ান্ন দিন ধরে ধর্মঘট করেন বেতন বৃদ্ধির জন্যে । 

দেশে ব্যাপকভাবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা 


কাগ্রেসী আমল ও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ১০৩ 


দিতে হলে পুরনো পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তা’ 
না করার জন্তে এতদিনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। অথচ 
এ ভাবে প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তনও যথেষ্ট 
ব্যয়সাধা। এদিকে জাতিকে বাঁচাতে হলে তাকে নতুনভাবে গড়তে 
হবে । দেশের প্রতোক নরনারীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কিন্ত 
কি করে সহজে এ উদ্দেগ্ সিদ্ধ করা যায়, এই ছিল তখনকার সমন্তা 
এরই সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে গান্ধীজী শিক্ষা-সংস্কীরের এক 
নতুন পরিকল্পনা তৈরী করে ধারাবাহিকভাবে তীর হরিজন পত্রিকায় 
প্রকাশ করতে লাগলেন। এটি আজ বুনিয়াদী শিক্ষার ওয়ার 
পরিকল্পনা নামে পরিচিত । 

গান্ধীজী তীর পরিকল্পনায় দেখালেন যে যদি একটি উৎপাদনশীল 
হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কর! যায় তাহলে আধিক 
অনাটন সত্বেও দেশে সার্বজনীন, অবৈতনিক এবং আবশ্যিক প্রাথমিক 
শিক্ষার বিস্তার করা সম্ভব হবে। কোন একটি শিল্পকে যেমন চরকা, 
তীত, রুষি, বইবীধা, কাগজতৈরী অথবা দঞ্জির কাজকে উপলক্ষ্য করে 
ছেলেদের শিক্ষা দিলে একদিকে তারা ছোট থেকেই কিছু করতে 
পাওয়ার আনন্দে খুশী হয়ে কাজ শিখবে, অপরদিকে দরকার হলে তাঁদের 
দ্বার! তৈরী জিনিষ বিক্রী করে তাঁদেরই পড়াশুনার খরচ চালান যাঁবে। 
এমনকি প্রয়োজন হলে বিদ্যালয়ের চালু খরচও এই থেকে নির্বাহ্‌ করা 
সন্তব হতে পারে! অবশ্য কতকগুলি মিস্ত্রী বা কারিগর স্বষ্টি করাই 
আদল উদ্দেশ্য নয়। তাই যন্ত্রের মত শিক্ষ! না, দিয়ে বৈজ্ঞানিক 
গ্রণীলীতে প্রতোক জিনিষটি কেন এবং কি ভাবে হচ্ছে তার যথাযথ 
ব্যাথা করে ছেলেদের নির্ধারিত শিল্লটি শেখাতে হবে যাতে হাঁতেকলমে 
কাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনেরও বিকাশ হয়। এ ভাবে. শিক্ষা 
দিলে শিল্পটি শেখার সঙ্গে সঙ্গে এর সহিত সম্পর্কিত অন্তান্থ কয়েকটি 


বন ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


বিষয়ও শেখানো সহজ হবে । অবশ্য বেণী সময় দিতে হবে শিল্পটি শেখার 
জন্তে। যেমন চরকা কিংবা তাঁত শিল্পকে উপলক্ষ্য করে শিক্ষা দিলে 
স্বাভাবিক ভাবেই তুলোর প্রসঙ্গ এসে পড়বে ৷ তুলো কি থেকে হয়, 
তুলো উৎপাদনের জন্তে কি রকম জলবায়ুর প্রয়োজন হয় প্রভৃতি 
বিষয়গুলি খুব সহজে চরকা কাটা কিংবা তাত চালানোর সঙ্গেই 
শেখানো যাবে। এ ভাবে ঘে সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক প্রভৃতি 
অনেক কিছু শেখানে! যায় তা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। তবে 
এমন কতকগুলো বিষয়ও আছে যেগুলি এ ভাবে পড়ানো সম্ভব নয়। 
সেগুলি সাধারণভাবে বইয়ের সাহায্যে পড়াতে হবে। তবে শিল্পটি 
এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর সামাজিক ও প্রাক্কতিক 
পরিবেশের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকে। সহরের ছেলেকে সহরের 
এবং গ্রামের ছেলেকে গ্রামের উপযোগী করে তুলতে হবে। তা হলে 
বাস্তব জীবনে অনেক সংঘর্ষের হাত থেকে রেহাই পাওয়। যাবে। 
ওয়ার্ধা পরিকল্পনার বুনিয়াদী শিক্ষার. আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে 
ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের কর্মপ্রেমিক করে তোল! । যতই 
আমরা বৃদ্তিশিক্ষা অথবা ব্যবহারিক শিক্ষার জন্টে আন্দোলন 
করি না কেন প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীকে সমান মর্ধাদা 
এখনও আমরা দিতে পারি নি। কিন্ত এ মনোভাব বেণী দিন 
থাকলে দেশের উন্নতি হতে পারে না। কারণ সমাজে বুদ্ধিজীবী 
ও শ্রমজীবী উভয়েরই প্রয়োজন সমান, তাই উভয়বিধ পেশাকে 
সমান চেখে দেখতে হবে। ছুটিরই যাতে উন্নতি হয় সে দিকে 
লক্ষ্য দিতে হবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিদ্ালয় থেকেই 
হাতের কাজকে ভালবাসাতে হবে। তারাই জাতির ভবিষ্যৎ; তারা 
যেন ভবিষ্যতে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিক উভয়কে সমান শ্রদ্ধা করতে 
পারে। সেজ্রন্তে বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক হলেও একে বৃত্তিমূলক 


কংগ্রেপী আমল ও ভ:রতের শিক্ষাবাবস্থা ১০৫ 


শিক্ষা বলা যায় নাঁ। অর্থোপার্জনের জন্তেই শিক্ষা ' দেওয়া এর 
উদ্দেশ্য নয়। মন এবং বিভিন্ন কর্মেন্ডিয়গুলির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্। 
কোন বিষয় আয়ত্ত করতে হলে বুদ্ধি এবং ইন্দিয় ছুয়েরই 
সাহায্য প্রয়োজন হয়। বই পড়ে যেটা জান] হল সেটা যদি 
আবাঁর হাঁতেকলমে প্রয়োগ কর! যায় তা হলে জ্ঞানটা অনেক 
বেশী পাকা হয়ে যায় এবং বৃদ্ধিরও বিকাশ ভালভাবে হয়। 
সে জন্যেই প্রয়োজন বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প শেখানোর । আর এই 
মানসিক বৃত্ভিগুলির অন্তশীলনের জন্যেই বুনিয়াঁদী শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক 
করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওয়ার্ধা পরিকল্পনায়। তাই পুরনো 
শিক্ষাবাবস্থার সঙ্গে একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা জুড়ে দিলেই চলবে না। 
কারণ সেখানে রয়েছে পু'থির প্রীধান্থ। বই পড়িয়ে শিক্ষাদানের 
জন্যে এখানে বেশী সময় দেওয়া ভয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় হস্তশিল্পকে 
কেন্দ্র করে অন্তান্য বিষয় শিক্ষা দিতে হবে। সে জন্যে বিদ্যালয়ের 
নির্ধারিত সাড়ে পাচ ঘণ্টার মধো তিন ঘণ্টারও বেশী সময় শিল্প 
সম্বন্নীয় নানারকম কাজ শেখাতে হবে। তবে শিল্পটিকে এমনভাবে 
শেখানো উচিত যাতে প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থী সেটিকে বৃত্তি হিসেবেও 
অবলম্বন করতে পারে। 

এর জন্যে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠাবিষয়েরও পরিবর্তন করা 
হুল। পুখির বোঝা কমিয়ে নানাঁরকমের হাতের কাঁজ এবং কতকগুলি 
সাধারণ বিষয় শেখাঁবার বাবস্থা এতে করা হয়েছে। ইংরেজীর স্থান 
এতে নেই ৷ গান্বীজীর মতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষার 
গ্রাধান্ত থাকার জন্যেই এত দিনেও জনশিক্ষার প্রসার কিছুই হয় নি। 
কেবল তথাকথিত শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ছুটি জাতিত স্থষ্টি হয়েছে 
মাত্র। অতএব এখন ইংরেজীর বদলে মাতৃ ভাষাকেই প্রাধান্য দিতে 
হবে। সে জন্তে বুনিয়াদী শিক্ষায় আগাগোড়া মাতৃভাষার সাহায্য 


১০৬ ভারতের শিক্ষাধারার ই ইতিহাস 


শিক্ষা দেবার নির্দেশ তিনি দিলেন এবং ইংরেজীর পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষা 
শেখাঁবার কথা বল্লেন। 

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এতে চার বছরের 
বদলে সাত বছরের জন্যে আবপ্িক শিক্ষার কথ! বলা হয়েছে । অর্থাৎ 
সাত থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের আবন্তিকভাবে 
প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে। কারণ এর কমে কোন রকমে অক্ষরজ্ঞান 
দেওয়া গেলেও শিক্ষার ভিত্তি ভাল হয় না। তাছাড়া এমন কতকগুলো 
বিষয় আছে যেগুলি খুব ছোট বয়সে এবং খুব অলসময়ে আয়ত্ত করা 
সম্ভব নয়। এ ভাবে শিক্ষা সংস্কার করলে সাত বছরে ইংরেজী 
বাদে ম্যাটিকুলেশন শ্রেণীর সমান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে । 

এই হল মোটামুটি ওয়ার্ধা পরিকল্পনা । ওয়া্ধ পরিকল্পনার মূল 
লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে সহযোগিতানীতির প্রবর্তন করা । হিংসা, দ্েষ ভুলে 
ঘাঁতে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে সমাজে বাস করতে পারে 
সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গান্ধীজী শিক্ষাসংস্কারের খসড়া করেছিলেন । 
ছোট থেকেই ছেলেমেয়েদের এই সহযোগিতার নীতি শেখাতে হবে। 
পরস্পরকে ভালবাসতে এবং পরস্পরে মিলেমিশে যাতে কাজ করতে 
পারে সেজন্যে তাদের বিদ্যালয়ে একপন্দে কাজ করতে, একসঙ্গে খেলা 
করতে দিতে হবে । 

আমাদের বর্তমান শিক্ষাবাবস্থার় বইয়ের প্রাধান্য থাকায় ছেলেরা হয়ে 
পড়ছে ক্রমশঃ শ্রদরিমুখ । তাদের পড়াশুনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে 
সারাজীবন চাকরী করে কাটানো । শুধু বইর্ের বোঝা বাড়ার ফলে 
শিক্ষা বাবস্থা হয়ে উঠেছে নীরস এবং একঘেয়ে । ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় 
পুথি অপেক্ষা হাতের কাজকে প্রাধান্য দেওয়ায় বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির এ 
দোষের প্রতিকারের সন্তাবনা ররেছে। এতে ছাত্রের একদিকে যেমন 
কাজকে ভালবেসে অধিকতর কাজের লোক হয়ে উঠবে, অন্দিকে 
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তাদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশও যথেষ্ট হবে। জনশক্তি 
মানুষের সহজাত প্রবৃন্তি। আর এই স্যজনশক্তির. প্রকাশই হচ্ছে 
মান্গষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ । তাই যাতে স্বাভাবিক এবং স্বাধীনভাবে 
এর প্রকাশ হয় তার জন্তেই প্রয়োজন ওয়ার্ধা পরি কল্পনানুষাঁয়ী প্রতি 
বিদ্যালয়ে বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার 
ব্যবস্থা করা । নানারকম হাতের কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের ক্জনশক্তির 
বিকাশের এ একটি সুন্দর সুযোগ সন্দেহ নেই। 

আবার বুনিয়াদী শিক্ষাবাবস্থা প্রবতিত হলে দেশের বিভিন্ন 
শিল্পগুলিরও পুনরায় অন্তরশীলন হবে। ফলে, দেশের নষ্ট শিল্প 
পুনরুদ্ধার করাও সহজ হয়ে উঠবে এবং সেইসঙ্গে শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার 
ও আর্থিক অবস্থার ও উন্নতি হবে । 

এর আরেকটি সুবিধে হচ্ছে যার! উচ্চ শিক্ষালাভের যোগ্য নয়" 
অথবা যাঁদের সে স্থাবিধে নেই তারা যে শিল্পটি বিদ্যালয়ে আয়ত্ত করবে 
সেটির দ্বারাই পরে জীবিকাজন করতে পারবে । ফলে, দেশের: 
বেকার সমন্তার অনেকটা সমাধান হবে। 

ওয়ার্! পরিকল্পন! নিয়ে দেশে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়েছিল । 
অনেকেই একে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলে ধরে নিয়ে নানারকম বিরুদ্ধ 
আলোচনা করতে লাগলেন। তাই শিক্ষাব্দ্দের দিয়ে নতুন 
পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে ওয়ার্ধায় ১৯৩৭ সালে জাতীয় 
শিক্ষাবাবস্থার বৈঠক বসান হল। বৈঠকে জাতীয়তাবাদী নেতারা 
এবং কংগ্রেসশীসিত প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীরা ছিলেন। তার! সকলেই: 
এর মূলনীতিগুলি' পুরোপুরি সমর্থন করলেন। ভারত সরকারের 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্ঠা সমিতিও তাদের সঙ্দে একমত হলেন। তখন: 
বৈঠকের পভ্যেরা ডঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে এক কমিটি নিয়োগ, 
করলেন বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তারিত পাঠ্যন্থচী নির্ধারণের জন্তে & 
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ডঃ জাকির হোসেন একজন শিক্ষাভিজ্ঞ ব্যক্তি। কমিটি পরিকল্পনাটির 
কিছু কিছু পরিবর্তন করে মূল জিনিবটি ঠিকই রাখলেন । তবে 
শিক্ষণ-শিক্ষা, বিদ্যালয় পরিদর্শন, পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি কয়েকটি 
বিষয়ের জন্যেও কমিটি নির্দেশ দিলেন। শিক্ষকেরা যাতে আধিক 
উন্নতির দিকটা বড় করে না দেখে ছেলেদের যথার্থ জ্ঞানদাঁন করতে 
পারেন সেজন্যে তাদের বিশেষ ট্রেনিং দেবার নির্দেশ কমিটি দিলেন 
এবং ঠিকমত কাজ হচ্ছে কিন! দেখার জন্যে উপযুক্ত পরিদর্শক নিয়োগের 
কথাও তারা বল্লেন। 

জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট বার হবার পর থেকে পরবর্তী 
ছ'বছর বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা চলতে লাগল ; 
বিশেষ করে কাগ্রেসী মন্ত্রীরা যে প্রদেশগুলিতে মন্তিত্ব করছিলেন 
সেগুলিতে এবং কাশ্মীরে । বোশ্বাই, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও উদ্ভিত্যার 
বহু বুনিয়াদা বিদ্যালয় খোলা হল, সেই সঙ্গে শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়াও 
হতে লাগল । কিন্তু দু'বছর পর যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে যখন কাগ্রেসী 
মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন তখন উৎসাহ বহুলাংশে কমে গেল । 
"বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তকেরা অনেকেই এ সময়ে বন্দী হলেন । ফলে, 
অনেক জায়গায় কাঁজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কংগ্রেসের বদলে 
বারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন ভাবা ওয়ার্ষা পরিকল্পনাকে কোনদিনই 
সমর্থন করেন নি। এখন ক্ষমতা হাতে আসায়'এর স:ফল্যেব জন্তে 
সাঁহায্য কর! দূরের কথ!, বহু ক্ষেত্রে এরা বাঁধার স্থষ্টি করতে লাগলেন। 
কেবল বিহার গভর্ণমেন্ট বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা চালাবার জন্তে 

রকম সাহায্য করেছিলেন। তাই চম্পারণ জেলার বেতিয়! 
সাব ডিভিসনের একটি স্থানে সাত বছর ধরে এর পরীক্ষা চালান সম্ভব 
হয়েছিল। তবে নানাপ্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হলেও সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষার 
ক্ষাজ বন্ধ হয়ে যায় নি। কোথাও না কোথাও চলছিল। প্রকৃতপক্ষে 


কংগ্রেসী আমল ও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা কিং 


জামিয়া-মিলিয়া, তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ, সেবাগ্রাম হিন্দুস্থানী তালিম 
সংঘ প্রভৃতি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানই এ সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ' 
চাঁলিরেছিলেন। তাই ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস নেতারা পুনরায় মন্ত্রিত্ব 
গ্রহণ করার সঙ্দে সন্ধে নতুনভাবে পরীক্ষার কাজ শুরু হল। প্রত্যেক 
প্রদেশে এমনকি বহু দেশীয় রাজ্যেও বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করা হল 
আর যেখানে আগে এ ব্যবস্থার প্রবর্তন কর! হয়েছিল সেখানে এর 
উন্নতি করা হতে লাগল । কংগ্রেসী মন্ত্রীর! যদি পুরো দশ বছর মন্ত্রিত্ব 
করতে পারতেন তা হলে যে বুনিয়াদী শিক্ষার আরও বেশী উন্নতি ও 
প্রসার হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্ত তার! মাত্র চার বছর এ 
সুযোগ পেয়েছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার যে 
উন্নতি হয়েছে তাই যথেষ্ট বলে মনে হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের: 
ব্যয়নির্বাহের জন্তে প্রতি গ্রামে একটি করে বিদ্ঠামন্দির স্থাপনের কথ। 
বিষ্বামন্দিরের কিছু জনি থাকবে, সেই জমির আয় থেকেই 


বলা হল। 
কিন্ত তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবটি- 


বিদ্যালয়ের যাবতীয় খরচ চলবে । 
সমর্থন না করায় বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা কাজে পরিণত হয় নি। 

ওয়া পরিকল্পনার বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা সাত থেকে চোঁদ- 
বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথাই বল! হয়েছিল। তার কম 
অথবা বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সম্বন্ধে কোন নির্দেশই 


এতে ছিল না। এ ক্রু সংশোধনের জন্তে ১৯৪৪ সালে গান্ধীজী ‘নয়ী । 


তালিম” নামে আর একটি শিক্ষা-সংক্রন্ত খসড়া করেন। এতে তিন 
শুদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তিদের 


থেকে ছ'বছরের শি 
নয়ী তালিমে শিক্ষাব্যবস্থাকে চারিটি 


শিক্ষা সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। 


ভাগ করা হয়েছে। 
(১) পূর্ব বুনিয়াদী, এই স্তরে তিন থেকে ছ'বছরের শিশুদের 


খেলার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হবে। কারণ শিশুর কাছে খেলা ও: 
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কাজ একই জিনিষ। তারপর শুরু হবে (২) কর্মকেন্ডিক বুনিয়াদী 
শিক্ষা, কর্মকে উপলক্ষ্য করে অন্তান্ত বিষয়ের শিক্ষাদানই এ স্তরের 
বিশেবত্ধ। (৩) তৃতীয় স্তর হচ্ছে উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা, এখানে 
উচ্চ ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হবে। (8) শেষ স্তরে বয়স্ক 
বাজিদের কি ভাবে সহজে সেখাপড়া শেখানে। যায় সে বিষয় আলোচনা 
করা হয়েছে। নয়ী তালিমেও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্যে আলাদা 
আলাদ| পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। 
ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আর একটি উল্লেখযোগ্য 
অবদান হচ্ছে বয়ন্ক ব্যক্তিদের নিরক্ষরত। দূরীকরণের প্রচেষ্টা। বিদেশে 
বয়স্ক শিক্ষা! বলতে বোঝায় প্রাপ্তব়সের লোকেদের অধিক শিক্ষ। 
দেবার ব্যবস্থা। কারণ সেখানে প্রায় সকলেরই অক্ষরজ্ঞান আছে। 
মার আমাদের দেশে বয়স্থশিক্ষার অর্থ হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক অগণিত 
সরনারীকে নিরক্ষবত|র অভিশাপ থেকে মুক্ত করা । অতএব প্রাথমিক 
শিক্ষাব্যবন্থাকে পূর্ণা্দ এবং কার্যকরী করতে হলে বয়ন্কশিক্ষাব্যবস্থার 
প্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন। কংগ্রেস আমলে ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রায় 
প্রত্যেক প্রদেশে এবং বহু দেশীয় রাজ্যে খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক 
লোকেদের অক্ষরজ্ঞান দেবার কাজ চলতে লাগল । কিন্ত মন্ত্রীদের 
শিদত্যাগের জন্যে ১৯৪০ সাল থেকে এ ক্ষেত্রেও সব উৎসাহ মন্দীভূত 
হয়ে যায়। তবে মন্ত্রীরা ফিরে আসার পর ১৯৪৬-৪৭ সালে আবার 
নখন এর কাজ শুরু হয় তখন এ প্রচেষ্টা কিছু সাফল্যলাভ করে। 


-লনয়- 


যুদ্ধোত্তর শিক্ষাপরিকল্পনা। 


সার্জেন্ট রিপোর্ট 


ইংরেজের আমলে ভারতের শিক্ষাপঙ্বদ্বীয় সবরকম বিতর্ক এবং 
আইন ইংলণ্ডের শিক্ষানীতির প্রতিধ্বনি বলা যায়। যখনই ওদেশে 
শিক্ষাস-স্কারের উদ্দেশ্যে কোন আইনের প্রবর্তন হয়েছে দেখা গেছে 
ভারতেও কিছুদিনের মাত্র বাধধানে অনুরূপ চেষ্টা শুরু হয়েছে। 
ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকেও এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয় নি। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে ১৯৪৪ সালের শিক্ষাআইনের স্থা্টি হয়েছিল 
যুদ্ধোত্তর কালে শিক্ষাসংস্কারের উদ্দেশ্যে তারই অনুকরণে ভারত 
গভর্ণমেণ্টও যুদ্ধের পর ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করার জন্তে 
কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি অথবা সেন্টাল আযাডভাইসারি বোর্ড অফ 
এডুকেশন কর্তৃক এক শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করালেন। বোর্ডের 
সভ্য হচ্ছেন বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী এবং ডিরেক্টরর!। গত কয়েক 
বছর ধরেই বোর্ডে শিক্ষাসঙ্বন্ধীয় আলোচনা চলছিল। কতকগুলি 
প্রস্তাব গৃহীতও হয়েছিল। সেগুলিই একত্র করে এবং প্রয়োজনমত 
অদলবদল করে অথবা নতুন কোন প্রস্তাব যুক্ত করে ভারত গভর্ণমেন্টের 
শিক্ষাবিষরে পরামর্শদাতা স্তার জন সাজেন্ট এক শিক্ষাপরিকলনা 
রটনা করেন। 'তাই তার নামান্রসারে ভারতের যুদ্ধোত্তর শিক্ষা- 
পরিকল্পন! সাজেন্ট পরিকল্পনা নামে পরিচিত । ; 
এর আগে কখনও এরূপ ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ভারতের 
শিক্ষাবাবস্থার সংস্কারের উদ্দেষ্যে রচিত হয় নি। সাজেণ্ট পরিকল্পনায় 


১১২ ভারতের শিক্ষাধীরার ইতিহাস 


সকল শ্রেণী এবং সকল বয়সের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। এতে যেমন তিন বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে নিরক্ষর 
বয়স্কদের শিক্ষার কথাও বল! হয়েছে তেমনি আবার মেধাবী ছেলে 
থেকে শুরু করে বিকলাদ এবং অল্পবুদ্ধি ছেলেদের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন 
হওয়া উচিত সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
পরিকল্পনায় তিন থেকে পাচ ছ'বছরের শিশুদের জন্যে শিশু-বিগ্যালয় 
অথব! নার্শারী স্কুলের কথা বল! হয়েছে৷ শিশুদের শিক্ষার ভার 
থাকবে মেয়েদের ওপর। , আর শিশু-বিগ্ভালয়ের শিক্ষ। হবে অবৈতনিক 
তবে একে আবশ্যিক কর! চলবে না। তারপর আরম্ভ হবে ছ' থেকে 
চোদ্দ বছরের ছেলেদের জন্যে আট বছরের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা 
এ স্তরেও অবৈতনিক শিক্ষ! দেওয়া! হবে নকলকে | এই আট বছরের 
আবশ্যিক শিক্ষাকালকে আবার নিন বুনিয়াদী এবং উচ্চ বুনিয়াদী এই 
দু'ভাগে বিভক্ত কর! হল। নিয় বুনিয়াদী স্তরে ছ'থেকে এগার 
বছর পর্যন্ত, পাঁচ বছর কাল লেখাপড়া করার পর ছেলেদের বুদ্ধি এবং 
শক্তি বিবেচনা করে উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে অথবা উচ্চ বিদ্যালয় স্তরে 
পাঠানো হবে। নিয় বুনিয়াদী স্তরে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষ। দেওয়া 
হবে। ইংরেজী পড়ান হবে না এবং ওর়ার্ধা পরিকল্পনার মত একটি 
হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হবে। তবে একে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয়ের 
শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কর! চলবে না। আর ছাত্রদের তৈরী জিনিষ 
বিক্রী করে বিগ্ভালয়ের খরচ চালানও হবে না। এখানেও যাতে 
বেশী শিক্ষিকা নিয়োগ করা যার তার চেষ্টা করতে হবে। নিষ্ন 
বুনিয়াদী স্তরে ছেলেমেয়ে একসন্দে শিক্ষা পাবে। শিক্ষক অথবা 
শিক্ষিকা হবেন ট্রেনিং প্রাপ্ত। এ স্তরের শিক্ষার শেষ হলে যোগ্য 
ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাবার ব্যবস্থা করতে 
হবে। সাধারণতঃ এদের সংখ্যা শতকরা কুড়ি জনের বেশী হবে না) 


যুদ্ধোত্তর শিক্ষাপরিকল্পনা ১১৩ 


বাকী ছেলেমেয়েরা যাবে উচ্চ বুনিয়াদী শুরে। এখানে এগার থেকে 

চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত তিন বছরের জন্যে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক: 
শিক্ষা দেওয়৷ হবে। উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা 

দেওয়া হবে, সেইসঙ্গে রাষ্ট্রভাষা হিন্দীও শিখতে হবে। আর, 

প্রাদেশিক সরকারের! স্থবিধে মনে করলে ইংরেজী শেখানোর ব্যবস্থাও 
"করতে পারেন। এই স্তরে একটি হস্তশিল্পকে বৃত্তি হিসেবে শেখানো 

চলতে পারে এবং প্রয়োজন হলে তৈরী জিনিষ বিক্রী করে আয় 

করাও যাবে । এখানে মেয়েদের জন্যে আলাদ! শিক্ষার বাবস্থা হবে ॥ 

এমনকি তাদের পাঠক্রমও হবে ভিন্ন ধরণের । 


আট বছরের বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ হলে বিদ্যালরেই ছেলেমেয়েদের 
পরীক্ষা নিয়ে যোগ্যতান্থসারে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এখানেই 
আবশ্যিক শিক্ষা শেষ হবে। এরপর কেউ যে হস্তশিল্পটির শিক্ষা দেওয়া 
হয়েছে তাকে অবলম্বন করে জীবিকার্জনের চেষ্টা করবে, কেউ বা 
আবার যাবে নিম্ন শিল্প-বিগ্যালয়ে। ছু'তিন বছরে হাতের কাজে আর 
একটু পাকা হতে। 


তারপর আরম্ভ হবে মাধ্যমিক শিক্ষা এগার থেকে সতের বছরের 
ছেলেমেয়েদের জন্যে । নিষ্ন বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষা শেষ হলে যার! যোগ্য 
বিবেচিত হবে তারাই কেবল উচ্চ বিদ্যালয়ে ছ’ বছর পড়বার সুযোগ 
পাবে। এখানে শিক্ষাদান অবৈতনিক নয় তবে গরীব ছেলেমেয়েদের 
বৃত্তি দেবার অথবা বিনা বেতনে পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে । আর ঘষে 
সব ছেলেমেয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়বার উপযুক্ত নয় তাদের অভিভাবকরা! 
যদি লেখাপড়ার সম্পূর্ণ খরচ যোগাতে পারেন এবং মেধাবী ছেলেমেয়ে 
ভৰ্তি হবার পরেও যদি বিদ্যালয়ে স্থান থাকে তা হলে তারাও উচ্চ 
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার স্যোগ পাবে। মেয়েদের জন্যে আলাদ! 


৮5 


১১৪ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


বিষ্যালর করতে হবে। উচ্চ বিদ্যালয়ে ইংরেজী অবশ্ঠপীঠ্য, তবে 
শিক্ষার বাহন মাতৃভাষাই থাকবে । 

মাধ্যমিক স্তবেও দু'রকমের বিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে । একরকম 
“বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা দেওর। হবে। তাকে বল৷ হবে জ্ঞানমুখী 
বিদ্ভালঘ্ন। আর একরকম বিদ্যালয়ে বন্ধ শিক্ষার বাবস্থা থাকবে । 
একে বল। হবে শিল্পমুখী বিগ্ভালর | জ্ঞানমূখী বিদ্যালয়ে ছেলেদের 
বিশ্ববিষ্ঠালকের শিক্ষার জন্যে এবং শিল্পমুখীতে ব্যবসায় বাণিজ্য 
‘ও খিল্পকাজের উপযোগী করে তাদের গড়ে তুলবে। শিল্পমুখী 
বিদ্ঠালয়ের ছেলের! পরে উচ্চ শিল্প-বিদ্যালর়ে যোগ দিয়ে যাঞ্ত্রিক 
শিক্ষার উচ্চ জ্ঞান লাভ করতে পারে। বেশীর ভাগ ছেলেই মাধ্যমিক 


স্তরে লেখাপড়। শেষ করবে । তবে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার : 


জন্তে যাবে তাদের সেখানে সতের থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত তিন 
বছরের শিক্ষ। দেওয়া হবে। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে 


না| এবং বিশববিগ্ভালয়ের বি, এ, ডিগ্রীর জন্যে তিন বছর পড়াশুন| 


করতে হবে। এখানেও যোগাত অঙ্গলারে ছাত্র নির্বাচন করা হবে 
আর মেধাবী গরীব ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার জন্তে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা 
খাকবে। 

সার্জেন্ট পরিকল্পনা যন্ত্রশিক্ষার প্রসারের ওপর খুব জোর দিয়েছে, 
কারণ যুদ্ধের সময় যান্ত্রিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাব বেশী করে বোঝ 
গিয়েছিল। পরিকল্পনার শিল্প শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাকেও কয়েকটি 
ভাগে বিভক্ত করা হরেছে। একটি হচ্ছে নিম্ন শিল্প-বিদ্যালয আর 
‘অপরটি শিল্পমুখী উচ্চ বিদ্যালয় । প্রথমটিতে দু'বছর শিক্ষা দেওয়া 
হবে। উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করে ছেলের! এখানে যোগ দিতে 
স্বারবে। টু - 

শিল্পমুখী উচ্চবিগ্ভালয়ে ছ’বহছর ধরে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হবে। যারা 


« 
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উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে কেবল তারাই এখানে শিক্ষালাভ করবে। 
এর পরের স্তর হচ্ছে উচ্চ শিল্প-বিদ্ভালয়। এখানে যারা.কাজ শিখবে 
তাদের শিল্পমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে আসতে হবে এবং 
তিন বছর শিক্ষালাভ করতে হবে । যাস্ত্রিক শিক্ষার উচ্চতর জ্ঞানদানের 
উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় শিল্পশিক্ষার কলেজ খোলার কথাও বলা হয়েছে। 
কলেজের শিক্ষাকাল হবে দু'বছর ৷ « 

অন্ধ, বোবা, কাল! প্রভৃতি - বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের এবং যারা 
ক্ষীণমেধা অথবা জড়বুদ্ধি তাদের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা করার জন্যে 
স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সার্জেন্ট রিপোর্টে । 
সাধারণ এবং সুস্থ ছেলেদের. সঙ্গে শিক্ষা দিলে এই শ্রেণীর শিশুদের 
বিশেষ উন্নতি ত হয় নাংউপরন্ত সাধারণ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া 
বহুলাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই প্রয়োজন আলাদ! ব্যবস্থার। বিশেষ 
বিশেষ সরঞ্জামের সাহায্যে যতটা সম্ভব ইন্জিয়ের মাধ্যমে এদের শিক্ষা 
দিলে তবেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে। 
_ এতদিন দেশে অবৈতনিক এবং আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রবর্তন না হওয়ায় শতকরা প্রায় আশি নব্বই জন লোকই এদেশের 
নিরক্ষর বলা যায়। একটি জাতির পক্ষে এ অবস্থা অভিশাপস্বরূপ | 
এতগুলি লোক নিরক্ষর থাকলে দেশের উন্নতি অসম্ভব । তাই পরিকল্পনায় 
অল্পসময়ের মধ্যে যাতে তাদের অক্ষরজ্ঞান দেওয়| যায় এবং সম্পূর্ণরূপে 
নিরক্ষরতা দূর করা যায় সে জন্যেও কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 
সাধারণতঃ দশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের অক্ষরজ্ঞানহীন লোকেদের 
জন্যেই বয়স্কশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দশ থেকে ষোল বছরের 
ছেলেদের আলাদ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিণত বয়সের 
লোকেদের সঙ্গে তাদের শিঙ্ষী দিলে চলবে না। তাছাড়। মেয়েদেরও 
স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকেদের বই পড়ে শেখার 
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মত ধৈৰ্য্য থাকে না, আবার অন্যে পড়লেও সেই শুনে বেশীক্ষণ মনে 
রাখাও সম্ভব নয় । তাই যতটা সম্ভব সিনেমা, ম্যাজিক ল্যান্টাণ 
প্রভৃতির সাহায্যে ছবি দেখিয়ে অথবা গ্রামোফন ও রেডিওর সাহায্যে 
কিংবা কথকতা, যাত্রা এবং অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়কে 
এদের কাছে সরস করে তুলতে হবে যাতে সহজে বুঝতে পারে 
এবং বেশী দিন মনে রাখতে পারে। এই উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারেরও 
প্রয়োজন যেখানে শুধু এদের উপযোগী বই থাকবে । ভ্রাম্যমাণ গ্রস্থাগার 
করতে পারলে খুব ভাল হয়। বয়স্ক স্্রীলোকদের জন্যে আবার বিশেষ 
প্রচেষ্টার দরকার । কারণ এরা অনেকেই এ বয়সে লেখাপড়া শেখার 
পক্ষপাতী নয়। আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পচিশজনের 
বেশী লোককে একসন্দে শিক্ষা দেওর। না হয়। আবার বীরা বযস্কশিক্ষার 
গুরুভার গ্রহণ করবেন তাদেরও এ বিষয়ে ট্রেনিং নিতে হবে ভালভাবে । 
অতএব অন্ততঃ পাচ বছরের আগে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ কর! সম্ভব 
নয়। 

সার্জেন্ট পরিকল্পনায় নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার, স্তর থেকে বয়স্কশিক্ষার 
ক্ষেত্র পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার কথা বলা হয়েছে । এই 
উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্যে চারটি ট্রেনিং 
স্থল এবং একটি ট্রেনিং কলেজের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে শিক্ষকের 
সংখ্যা বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে। শিশু-বিদ্ঠালয় এবং নিন 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ত্ৰিশজন শিক্ষার্থীর জন্যে এক জন শিক্ষক প্রয়োজন । 
আর উচ্চ বুনিয়াদী এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে যথাক্রমে পঁচিশ ও কুড়িটি 
ছেলেমেয়ের জন্যে এক এক জন শিক্ষকের প্রয়োজন। সেই সঙ্গে 
প্রয়োজন শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করে শিক্ষাদান কার্যকে উপযুক্ত 
লোকের গ্রহণযোগ্য পেশী করে তোলা। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের 
বেতন এতে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে প্রাথমিক 
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স্তরে ধারা শিক্ষকতা করবেন তাদেরই বেতন হওয়া উচিত ত্রিশ থেকে 
আরম্ত করে পঞ্চাশ টাকা! এই অনুপাতে অন্যান্য সুরের শিক্ষকদেরও 
বেতন বৃদ্ধি করতে হবে । 

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থারক্ষা এবং স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে স্বাস্থারক্ষার 
নিয়মগুলি শিক্ষা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ে পুষ্টিকর টিফিন 
দেবার ব্যবস্থা করতে এবং মধ্যে মুধ্যে চিকিত্সক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের 
্বাস্থা পরীক্ষা করাতে হবে । প্রয়োজন হলে চিকিৎসার দায়িত্বও নিতে 
হবে। বিদ্যালয়ে যাতে প্রচুর খেলাধূলে| এবং ব্যায়ামের ব্যবস্থা থাকে 
সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 

এই হল সংক্ষেপে সার্জেন্ট রিপোর্ট অথবা ভারতের যুদ্ধোত্তর 
শিক্ষাপরিকল্পনার বিবরণ । পরিকল্পনা হিসেবে এটি সর্বাহগপুর্ণ এবং 
স্বয়ংসম্পূর্ণ সন্দেহ নেই। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কথা স্বতন্ত্র ভাবে 
আলোচনা করে এগুলির উন্নতিসাধনের নির্দেশ বিস্তারিতভাবে দেওয়া 
হয়েছে । কিন্তু পরিকল্পনাটিকে কার্যে পরিণত করতে গেলে প্রয়োজন 
বিপুল অর্থের ও দীর্ঘ সময়ের । এটিকে কার্যকরী করতে হলে প্রায় 
চারশ’ কোটি টাকারও. বেশী অর্থ চাই। বোর্ড যে হারে শিক্ষকদের 
বেতন বুদ্ধির কথা বলেছেন তাতে শুধু প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্যেই 
প্রয়োজন আটাশ কোটি টাকার আর সম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে 
লাগবে চল্লিশ কোট টাকা। কিন্তু ভারতের মত গরীব দেশে এত 
টাকা আসবে কোথা থেকে? সমগ্র ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে 
যছরে মাত্র তেত্রিশ কোটি টাকা খরচ করা সম্ভব হয়। টাকার পরই 
সমস্ত। হচ্ছে সময়ের। সার্জেন্ট পরিকল্পনান্্যায়ী শিক্ষা সংস্কার করতে 
ময় লাগবে চল্লিশ বছর। সার্জেন্টের মতে পরিকল্পনার নির্দেশমত 
কাজ আরম্ভ করতে প্রথম পাচ বছর যাবে। এর মধ্যে একদল 
শিক্ষক ট্রেনিং নিয়ে তৈরী হরে উঠবে! তখন তাদের নিয়ে কাজ 
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শুরু হবে। তার পর প্রতি বছর ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাও যেমন 
বাড়বে সংস্কারকার্খও তেননি অগ্রসর হবে। কিন্ত ভারতের মৃত 
শিক্ষাব্যাপারে অনগ্রসর দেশের পক্ষে এতদিন অপেক্ষা করাও সম্ভব 
নয়। | 

কিন্তু ঠিক ভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে ভারতের মত বিরাট 
দেশকে শিক্ষার দিক দিয়ে অন্যান্য অগ্রসর দেশের সমতুল্য করতে 
গেলে সার্জেন্ট পরিকল্পনাল্গযায়ী টাকার পরিমাণ এবং সময়ের দীর্ঘত। 
কোনটাই বেশী নয়। এখানে লৌকসংখ্য। হচ্ছে চল্লিশ কোটিরও 
বেশী। এতগুলি লোককে যথার্থ শিক্ষাদান করতে গেলে সময় ও 
অর্থ ছু'য়েরই প্রয়োজন । অবশ্য এ কথা ঠিক, পরিকল্পনাটি রচিত 
‘হয়েছে ইংলণ্ডের আদর্শে। এদেশের প্রয়োজন এবং অভাবের দিকে 
লক্ষ্য রেখে কর! হয়নি। তবুও স্বীকার করতে হবে এতে জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেওয়া হয়েছে । এটিকে কার্যকরী 
করতে পারলে ভারতের নিরক্ষরত| দূরীকরণ থেকে আরম্ভ করে 
শিক্ষার সকল স্তরেরই উন্নতি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতএব 
স্বাধীন ভারতে এখন প্রয়োজন পরিকল্পনাটির কাঠামো ঠিক রেখে যাতে 
অল্প সময়ে এবং অপেক্ষাকৃত কম টাকায় এটি কার্যকরী কর। যায় তার 
বাবস্থা করা। যেমন শিশু-বিদ্যালয়ের প্রবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা সংস্কারের দায়িত্ব এখন গ্রহণ না করলেই চলবে । প্রয়োজন 
ইচ্ছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বয়স্কশিক্ষার সুব্যবস্থা কর1। আবার 
আট বছরের আবশ্তিক শিক্ষাকালটি কিছু কমান যায় অর্থাৎ ওটি ছ’বছর 
থেকে না করে সাত .কিংবা আট বছর বয়স থেকে শুরু করা যায়। 
কারণ প্রকৃতপক্ষে এই বয়স থেকেই শিশুদের সব রকম শিক্ষা দেওয়া 
সব । অবশ্য সামৰ্থ্য কুলোলে ছোটবয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের 
উপযোগিতাও অস্বীকার করা যায় না । কিন্ত আমাদের যে সামর্থ্যেরই 
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অভাব।. অতএব কিছু ক্ষতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। উচ্চ 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই এখন সংস্কার করার প্রয়োজন নেই। 
পরিকল্পনানুষারী কাজ হলে যখন এদেশে শিক্ষার জন্যে মাথা পিছু 
দশ টাকার কম খরচ হবে তখনই পুর্ণার্ঘভাবে কাজ আরম্ভ করা যাবে ॥ 
এখন আংশিক হলেও দেশের মঙ্গল 


দ্বিতীয় ভাগ 
স্বাধীন ভারতে শিক্ষা পরিকল্পনী__মাধামিক শিক্ষা কমিশনের 
( মুদালিয়র কমিশনের ) বিবরণী । | 
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মাধ্যসিক শিক্ষা কমিশনেন্র বিনঘণী 
অবতরণিকা। 


মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের গোড়ার কথা--১৯৪৮ সালের 
জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্ঠা সমিতি (The Centra! 
Advisory Board of Education ) এর চতুর্দশ অধিবেশনে ভারত 
সরকারকে দেশের প্রচলিত মাধামিক শিক্ষাব্যবস্থার দোষগুণ বিচার 
করে এর পুনর্গঠন ও উন্নতি সাধনের উপযোগী নির্দেশদানের জন্যে একটি 
কমিশন নিয়োগের পরামর্শ দেন। ১৯৫১ সালের অধিবেশনে সমিতি 
পুনরায় পূর্বোক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষার 
পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে যতশীঘ্ব সঙ্গব 
্রন্তাবানুযয়ী কমিশন নিয়োগের জন্যে সনির্বদ্ধ অনুরোধ করেন। 

সাম্প্রতিককালে প্রাথমিক এবং বিশ্ববি্ভালয়ের শিক্ষা সঙ্বগীয়' 
সমন্তাঁদির পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এমন কি শিল্পশিক্ষার উন্নতি সাধনের 
ও জুযোগন্থবিধার সংগতি রক্ষারও উপায় নির্ণীত হয়েছে। কিন্ত 
তখনও পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্তাদির সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করা হয় নি। 
অথচ এই স্তরেই অধিকাংশ শিক্ষার্থীর শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে, আর 
মাধ্যমিক বিগ্ভালয়েই তৈরী হয় প্রাথমিক বিছ্বালয়ের শিক্ষক এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানকারী বিদ্যার্থী। অতএব এই স্তরের শিক্ষা 
ব্যবস্থা উপযুক্ত না হলে অন্তান্ত স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাও উন্নত হতে পারে 
না। তাছাড়া প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বতোভাবে তত্মূলক ও এক 
পক্ষীয় হওয়ায় এই স্তরের বিভিন্ন রুচি ও. আবেগপ্রবণতী সম্পন্ন নব- 


১২৪ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


'যৌবনো নখ বিপ্তাথীদের বিভিন্ন প্রকারের দাবী এই শিক্ষাব্যবস্থা পূরণ 
করতে পারে না। উপরদ্ধ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কতৃক 
প্রাথমিক স্তর বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ অনুমোদন লাভ করায় 
মাধামিক স্তরের শিক্ষাকেও বহুমুখী শিক্ষাবাবস্থায় পরিণত করা অবশ্য 
প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল । সেজন্তে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
উপদেষ্ঠা সমিতির পরামর্শমত মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করাই 
স্থির করলেন এবং ১৯৫২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর এরূপ একটি 
কমিশন নিয়োগও করলেন। এই কমিশনে মাদ্রাজ বিখবিগ্ঠালয়ের 
উপাচার্য ডঃ এ, লক্ষণস্বামী দুদালিয়র, অক্স্ফোর্ডের জেসাস 
কলেজের অধাক্ষ জন ক্রিস্টি (John Christie ), আট্‌লাণ্টার 
সাউদার্ণ রেঞ্রিন্যাল এডুকেশন বোর্ডের এসোসিয়েট ডিরেক্টর 
ডঃ কেনেথ রাস্ট উইলিয়ামস্‌ ( Dr. Kenneth Rast Williams, 
Associate Director. Southern Regional Education 
Board, Atlanta, U.S.A ), বরোদা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাচার্য 
শ্রীমতী হংস মেটা, বোস্বাই সরকারের শিল্পশিক্ষার অধিকর্তা শ্রী জে, এ, 
তারাপোরভেলা (Shri J. A. Taraporevala), উদয়পুরের 
বিষ্ভাভবন টিচার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ কে, এল, শ্রীমালি, 
বোদ্বাইয়ের নিউ এর! স্কুলের ( New Era School, Bombay ) 
"অধ্যক্ষ ও) এম, টি, ব্যাস (Shri M. থা, Vyas ), ভারত সরকারের 
শিক্ষামন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারী প্রীকে, জি, সৈরিদ্দিন (Shri 
K. G. Saiyidain), (এক্স, অফিসিও মেম্বার ) এবং সেন্টাঁল 
ইন্স্টিট্যুট অফ এডুকেশনের অধ্যক্ষ শ্রী এ, এন, বন্থ (মেম্বার 
সেক্রেটারী ) প্রমুখ ন'জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন। মাদ্রাজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এ, লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র কমিশনের 
সভাপতিত্ব করেন এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এডুকেশন অফিসার ডঃ এস, 
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এম, এস, চাঁরী কমিশনের সহকারী সেক্রেটারী রূপে সহযোগিতা. 
করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্তার. অন্- 
ধাবনে কমিশনকে সাহায্য করার জন্যে অতিরিক্ত সতের জন প্রাদেশিক" 
প্রতিনিধি কমিশনের সদশ্তদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। কমিশনের 
ওপর প্রধান দুটি কর্তব্য অপিত হয়েছিল, প্রথমে, পুঙ্ান্্পুঙ্খ অন্থসন্ধান, 
করে দেশের সর্বত্র প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন অবস্থার বর্তমান. 
পরিস্থিতির যথাযথ বিবরণ দেওয়া, দ্বিতীয়তঃ, মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য 
সংগঠন ও পাঠ্যবিষয় কি হওয়া উচিত, সেই সঙ্গে প্রাথমিক, বুনিয়াদী: 
এবং উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্বন্ধ ও বিভিন্ন ধরণের 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্বন্ধ এবং এই স্তরের, 
শিক্ষাব্যবস্থার অন্থান্ত সমস্তাগুলির যথোচিত অনুধাবন করে মাধ]মিক- 
শিক্ষার পুনর্গঠন ও উন্নতি সাধনের উপযোগী নির্দেশদান করা, যাতে: 
সমগ্র দেশের প্রয়োজন ও সাম্যের অনুরূপ এবং যতদূর সম্ভব এক ধরণের 
ও নিখুঁত মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা যায়। ১৯৫২ সালের ৬ই 
অক্টোবর নয়াদিলীতে (তৎকালীন) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ কমিশনের উদ্বোধন করেন। কমিশনও অবিলঙ্কে: 
তাদের কার্যক্রম নির্ধারণে ব্যাপৃত হন। কতিপয় প্রধান শিক্ষক এবং 
বিগ্যানুরাগী ব্যক্তিদের পরামর্শমত কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার 
সমন্তা। সম্বন্ধীয় প্রশ্রশ্রেণী (উত্তরের ভক্তে স্থান রেখে) দেশের বিশিষ্ট. 
শিক্ষাবিদ, কার্ধনির্বাহক এবং জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় বি্যানথরাগী 
ব্যক্তিদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। প্র্নশরেণীতে ব্যাপকভাবে 
মাধ্যমিক শিক্ষা স'্বন্ধীয় সকল বিষয়ের প্রশ্ন করা হয়েছিল, অতএব 
সকলের পক্ষে সব প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কমিশন: 
যাদের কাছে প্রশনশ্রেণী পাঠালেন তাদের অমুরোধ করলেন কেবল মান্ধ 
যে সকল বিষয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ বেণী ও যেগুলি সম্বন্ধে তাদের 
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বিশেষ জ্ঞান আছে সেইগুলিরই উত্তর দিয়ে যেন কমিশনকে তারা 
সাহায্য করেন। 

প্রশ্শ্রেণীতে আটটি পরিচ্ছেদে মাধ্যমিকশিক্ষার (১) লক্ষ্য ও 
উদ্দে্, (২) সংগঠন ব্যবস্থা, (৩) পরিচালন ও পরিদর্শন বাবস্থা, 
(9) পাঠক্রম (৫) শিক্ষাদান প্রণালী, (৬) পরীক্ষণ, মূল্য নিরূপণ 
"ও পরিচালন ব্যবস্থা, (৭) শিক্ষক ও শিক্ষকতার অবস্থা এবং শর্ত 
ও (৮) আধিক বিষয়ক নানারকম প্রশ্ন করা হয়েছিল। নিক্লে 
্রশ্নশ্রেণীর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়! হল £₹__ ) 

(১) লক্ষ্য ও উদ্দে্য সম্বন্ধীয় (ক) মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? প্রাথমিক এবং বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষার 
লক্ষা ও উদ্দেশ্য এবং মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষা ও উদ্দেশ্টের মধ্যে পার্থক্য 
কি? বস্তুতঃ শিক্ষার যথার্থ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটা কারে পরিণত 
করা হয়েছে? 

(খ) প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান প্রধান দোষক্রটগুলি উল্লেখ 
করুন, প্রচলিত "শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কতট। 
উপযোগী? প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন কিভাবে সম্ভব ? ইত্যাদি 

(২) সংগঠন ব্যবস্থা সশ্বন্ধীয়_(ক) আপনার প্রদেশে বর্তমানে 
মাধ্যমিক শিক্ষার স্থিতিকাল কতদিন? কত বছর বয়সে মাধ্যমিক 
শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশানগমতি লাভের নির্দিষ্ট বয়স থাকা উচিত 
কিনা, উচিত হলে নির্ধারিত বয়স কোন্‌ স্তরে কত হবে? 

(খ) শিক্ষার. বিভিন্নস্তরের পারপ্পরিক সম্বন্ধ কি রকম হওয়া 
উচিত? একদিকে প্রাথমিক (বুনিয়াদী ) স্তর অপরদিকে বিশ্ববিগ্ঠালয় 
শিক্ষান্তরের সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের সংযোগলাধন কিভাবে সম্ভব? 
ইত্যাদি 


= 
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(গ) প্রাক্বিশ্ববিষ্ঞালয় সুরে মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিল্প এবং বৃত্তি 
শিক্ষার সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত? মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিশিক্ষার 
ব্যবস্থা কর! বায় কিনা? ইত্যাি__ 

(ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে বিভিন্ন রুচি, সামর্থ্য ও আবেগপ্রবণতা- 
সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে হলে কি বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় 
স্থাপন করতে হবে? অথবা একই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন 
রুচি ও সামথ্যের অনুরূপ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদানের. উপযোগী 
বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন? বহুমুখী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের 
যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষালাভের জন্যে নির্বাচনের 
ব্যবস্থা থাকবে, কিন্ত কোন্‌ সুরে এই নির্বাচন করা হবে? শিল্প, বৃত্তি 
এবং বাণিজ্যিক বিগ্ভালয় স্থাপনে কোন্‌ নীতি অনুসরণ করা উচিত? 
ইত্যাদি__ 

(ঙ) মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাবলিক স্কুল এবং আবাসিক 
বিদ্যালয়ের স্থান কি হওয়! উচিত, কিভাবে এই ছুই ধরণের বিদ্যালয়কে 
সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগী করা যায়? পাবলিক স্কুলের 
বৈশিষ্ট্যগুলি ডে-স্ুলে প্রবর্তন করা যায় কিনা? 

(চ) মাধ্যমিক বি্ভালয়ের প্রবেশান্থমতি লাভ নির্বাচন-সাপেক্ষ 
হওয়া বাঞ্চনীয় কিনা এবং নির্বাচন প্রথায় কোন্‌ নীতি অন্থুসরণ করা 
উচিত ? 

(ছ) বর্তমানে বিদ্ঠালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থযরক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা 
কিরূপ? এ বিষয়ে কোন্‌ নীতি অবলম্বন কর] যায় ? 

(জ) ছাত্রাবাস একান্ত প্রয়োজনীয় কিনা? 

(ঝা) বিগ্ালয়ের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে আপনার মতামত কি? 
এ সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন হলে কিভাবে তা 
করা যায় সবিন্তারে জানান। ইত্যাদি, ইত্যাদি 
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(৩) মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালন ও পরিদর্শনব্যবস্থা সম্বন্ধীয় 
(ক) বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষাদপ্তর এবং সরকারের 
সম্বন্ধ কি? সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী হওয়া প্রয়োজন 
কিন!? অথবা সবগুলিই কি সরকার পরিচালিত হওয়া আবশ্তক ? 
কিংবা উভয়বিধ বিগ্ভালয়েরই কি প্রয়োজন আছে? মাধ্যমিক শিক্ষার 
দায়িত্ব বহন করা উচিত কি প্রাদেশিক সরকারদের, অথব1 লোক্যাল 
বডির কিংবা প্রাইভেট বডির কর্তব্য এ দায়িত্ব বহন করা? কারণ 
দেখিয়ে উত্তর দিন। ইত্যাদি__ 


(খ) বিদ্যালয় পরিদর্শকদের অত্যাবশ্যক গুণাবলী কি কি হওয়া 
উচিত? মাধামিক বিগ্ভালয়ের পরিদর্শনকার্ধ কিভাবে অধিকতর 
গঠনমূলক ও ফলপ্রস্গ করা যায়? পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়ের পরিদর্শক 
এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে কর্মের 
বিনিময়করণ সমর্থন করেন কিনা? ইত্যাদি 


(৪) পাঠক্রম সম্বন্ধীয়_(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয় শিক্ষাদান কর্তব্য? সম্পূর্ন মাধ্যমিক শিক্ষাঁকালের মধ্যে সকল 
বিষয় শিক্ষাদান উচিত কিনা; যদি উচিত না হয়; কোন্‌ স্তরে 
কোন্‌ বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির শিক্ষাদান শুরু কর! হবে এবং কতদিন 
পর্যন্ত সেগুলির শিক্ষাদান চলবে? বালিকাদের জন্তে পৃথক এবং 
বিশেষ ধরণের পাঠক্রম প্রবর্তন করার প্রয়োজন থাকলে কি ধরণের 
পাঠক্রম নিদিষ্ট করা উচিত? 


(খ) বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ে কোন্‌ ভাষার মাধ্যমে * 
শিক্ষা দেওয়। উচিত? জুনিয়র হাইস্কুল এবং সিনিয়র হাই স্কুলে কতগুলি 
ভাষা (আবস্তিক অথবা এচ্ছিক রূপে ) শিক্ষণীয়? ইংরেজী ভাষা কোন্‌ 
স্তর থেকে এবং কতদিন পর্যন্ত শেখানো হবে? 
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(গ) ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, অতএব মাধ্যমিক স্তরে (শিক্ষার 
সকল স্তরেই ) ক্লষিবিদ্ভা একটি পাঠ্যবিষয় রূপে পাঠিক্রমের অন্তর্ভুক্ত 
কর কর্তব্য, কিন্ত কোন্‌ স্তর থেকে এই বিষয়ের শিক্ষাদান শুরু হবে 
এবং কতদিন পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হবে? ইত্যাদি 

- (ঘ) পাঠ্য-বিষয় বহিভূতি ক্রিয়াকলাপের জন্যে সপ্তাহে কত ঘণ্টা 


নির্দিষ্ট করা যায় ? এ সকল ক্রিয়াকলাপের জন্যে অধিক সময়ের 
প্রয়োজন হলে আরও কত ঘণ্টা এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা উচিত? 
ইত্যাদি : 


(ঙ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নীতি ও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা কিভাবে 
করা উচিত? কিভাবে বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যার্থীদের জীবনে পূর্বাপেক্ষা 
ভালভাবে নিয়মানুবতিত| বজায় রাখা যায়? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার্থীদের পক্ষে সমাজসেবা বাধ্যতামূলক করা সম্ভব কিনা? 
বিদ্যালয়ে Student G০vernment জাতীয় প্রথ। প্রবর্তন ক্র! 
যায় কিনা? ইত্যাদি, ইত্যাদি 

(৫) শিক্ষাদান প্রণালী বিষয়ক-_-(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষাদান প্রণালী সাধারণতঃ কিরূপ ? প্রচলিত শিক্ষাদান প্রণালীর 
পরিবর্তন আবশ্যক কিনা? উপযুক্ত প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত? 
বাড়ীতে অভ্যাস করার জন্যে লেখার এবং পড়ার কাজ সপ্তাহে 
এতিক্লাসের জন্যে কতটা করে নির্দিষ্ট করা উচিত? 

(খ) বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের সুযোগনগুবিধার উন্নতি করা! যায় 
কিভাবে? ইত্যাদি, ইত্যাদি_ 

(৬) পরীক্ষণ, মূল্য নিরূপণ ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয়__(ক) 
মাধ্যমিক স্তরে কতগুলি পাবলিক এগজামিনেশন (বহিঃ পরীক্ষা ) 


থাকা প্রয়োজন? বিদ্যালয়ে বাৎসরিক পরীক্ষাগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য 


কিনা? ৰ 


— 
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(খ) এসে টাইপ (E557 £5৪) পরীক্ষা ব্যবস্থায় কি কি 
সুবিধা এবং অক্থুবিধা বিদ্ধমান? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন ধরণের 
Objective test প্রবর্তন করা সম্ভব কিনা? শিক্ষার্থীদের এক 
শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে বাৎসরিক প্রমোশনের মুলস্থত্র কি হওয়া 
উচিত? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বিষয়ক এবং শিক্ষা 
বিষয়ক পথ-নির্দেশের ব্যবস্থা কিভাবে কর! যায়? ইত্যাদি 

(৭) শিক্ষক ও শিক্ষকতার অবস্থা এবং শর্ত সন্বন্ধীয়-_(ক) প্রাথমিক 
বিভাগের, মধ্য বিভাগের এবং উচ্চবিগ্ভালয়ের শিক্ষকদের নির্দিষ্ট 
গুণাবলী কোন্‌ স্তরের পক্ষে কিরপ নির্ধারিত হয়েছে? অঙ্কন বিদ্যা, 
সামরিক বিদ্যা এবং হম্তববারা৷ সম্পাদিত শিল্পকর্ম প্রভৃতি বিষয়ের 
বিশেষজ্ঞদের কিরূপ যোগ্যতার প্রয়োজন? সরকার পরিচালিত 
বিদ্যালয়ের, লোক্যাল বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়ের এবং অন্তান্ত 
বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতনক্রম কিরূপ? 

(খ) শিক্ষকদের টিউয়নিশন (tuition) অথবা বিগ্ভালয়ে 
শিক্ষাদান ছাড়া! ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করার কোনও 
বিধিনিষেধ কিংবা নিয়মকানুন আছে কিনা? একজন শিক্ষক কতগুলি 
টিউয়িশন করতে পারেন তার কোন সীমাবদ্ধন আছে কিনা? পাট- 
টাইম (9৪:6-105৩) শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা থাকলে এদের চাকুরীর 
শর্তাবলী কি? শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি এবং সামাজিক মধাদ! 
বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোন্‌ কোন্‌ উপায় গ্রহ্ণযোগ্য। মাধমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের শিক্ষণ-শিক্ষাব্যবন্থার দোষক্তটিগুলির উল্লেখ করে এগুলির 
সংশোধন কিভাবে সম্ভব তার নির্দেশ দিন। এই ব্যবস্থার কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয়ের পরিবর্তন আপনার অভিপ্রেত ? 

গ) মাধ্যমিক বিদ্ধালয়ে শিক্ষকরা সর্বাধিক কত ঘণ্টা কাজ 
করবেন? শ্রেণীতে সর্বাধিক কতগুলি শিক্ষার্থীকে একজন শিক্ষক 


| 
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ভাঁলভাবে পড়াতে পারেন ? অথবা একজন শিক্ষকের পক্ষে ভালভাবে 
পড়াতে হলে শ্রেণীতে সর্বাধিক কতগুলি শিক্ষার্থী থাক! প্রয়োজন? 
ইত্যাদি, ইত্যাদি_ 

(৮) আধিক বিষয়ক--(ক) দেশের মাধ্যমিক বিদ্ভালয়গুলির 
উপধুক্তভাবে কাজ করার মত আধিক সামর্থ আছে বলে কি মনে 
করেন? বর্তমানে কেন্দ্রীয় এবং "প্রাদেশিক সরকারের! যে ভাবে 
মাধ্যমিক বি্ালয়গুলিকে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকেন তা যথেষ্ট 
কিনা? এই সাহায্যদান নিয়মিত করতে হলে এবং প্রদত্ত সাহায্য 
ঠিকমত ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সরকার পক্ষ থেকে লক্ষ্য রাখতে হলে কি 
করা প্রয়োজন? ইত্যাদি__ 

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা যায় কিনা? তা সম্ভব 
না হলে দরিদ্র মেধাবী বিছ্যার্থীরা যাতে কেবলমাত্র দারিদ্রতাবশতঃ 
মাধ্যমিক শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত না হয় সেব্যবস্থা কিভাবে কর! 
কর্তব্য? 

(গ) বর্তমানে যে হারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেতন এবং পরীক্ষার 
ফি লওয়া হয় তাহা যুক্তিসঙ্গত কিনা? প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা- 
ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্তে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ কিভাবে 
সংগ্রহ কর! বায়। ইত্যাদি, ইত্যাদি 

এ ধরণের প্রশ্নশ্রেণীতে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রায় সকল 
সমন্তার বিষয় আলোচিত হয়েছিল এবং যাঁদের কাছে প্রনশ্রেণী 
পাঠানো হয় তানের মধ্যে অনেকেই সমস্তাগুলির সমাধানের উপায়ও 
জানিয়েছিলেন। এ ছাড়া, কমিশন বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করে 
দেশের সর্বত্র প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাও করেছিলেন। 
যদিও সংক্ষিপ্ত সময়বশতঃ সকল প্রদেশ এই উদ্দেশ্তে পরিভ্রমণ কর! 
কমিশনের পক্ষে সম্ভব হয় নি, তথাপি যে সকল প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থার 
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পর্ববেক্ষণ করার সুযোগ ঘটেছিল তা. থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রদেশের 
মাধ্যমিক শিক্ষা! সংক্রান্ত বহু সমন্তাই মোটামুটি উপলব্ধি করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। | 

বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় প্রায় কমিশনকে 
একটি প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হয়েছে__ভারতীয় সংবিধানে দেশের 
শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব প্রাদেশিক পরকারদের ওপর ন্যস্ত হওয়া সত্বেও 
কি কারণে কেন্দ্রীয় সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের উদ্দেস্তে 
সধভারতীয় কমিশন নিয়োগ করলেন? প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ 
নেই। তাই কমিশন প্রথমে এই প্রশ্নের উত্তরে সর্বভারতীয় কমিশন 
নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয় স্পষ্টভাবে আলোচনা করলেন । 

মাধ্যমিক শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের যুবসম্গ্রদায়কে 
উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তোল! যারা সামাজিক পুনর্গঠনে এবং 
অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সক্রিয়ভাবে ও যোগ্যতার সঙ্গে অংশ গ্রহণ 
করতে পারবে । অতএব স্বভাবতঃ দেশের যুবসম্প্রদায়কে ঠিক কি 
ধরণের শিক্ষাদান কর্তব্য তাহা নির্ধারণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের 
ওপরই ন্থস্ত। তাছাড়া, উচ্চতর শিক্ষার যথোচিত মান বজায় রাখার 
দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারেরই, কিন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার 
মানোনয়নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করতে পারলে এ দায়িত্ব পালন করা 
সম্ভব নয়। অতএব দেখ! যাচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি-সাঁধনের 
দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার কোন প্রকারেই উপেক্ষা করতে পারে না। 
যথার্থরপে গণতান্ত্রিক রা পরিচালনা “করতে হলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের কর্তব্য দেশের প্রতিটি ব্যক্তি যাতে দায়িত্বশীল এবং 
সহযোগিতা করার মনোভাবসম্পন্ন নাগরিকের দায়িত্ব পালনের 
উপযোগী জ্ঞান, দক্ষতা এবং যোগ্যতা লাভ করতে পারে সে বিষয়ে 
সচেষ্ট হওয়া, সেজন্যে ভারতীয় সংবিধানে চোদ্দ বছর (১৪ বৎসর ) 
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বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক নাগরিকের অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা 
লাভের অধিকার স্বীক্ৃতিলাভও করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে 
দেশবাসীকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক করে তোলার দায়িত্বও 
স্প্টভাবে নির্দেশ দেয় তাদের সামাজিক গুণের বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি 
এবং ব্যবহারিক কর্মদক্ষ করে তোলার উপযোগী সুষম শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই করতে.হবে ৷ 

কমিশনের মতে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনায়, বিশেষ করে 
এর আধিক প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকারদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সহযোগিতা এবং সহযোজন একান্ত প্রয়োজন । অধিকন্ত কতকগুলি 
বিষয়ে যেমন, শিক্ষকদের শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধীয় 
প্রয়োজনীয় জ্ঞানদানের ব্যবস্থায় শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরীক্ষাদি 
সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণে, উন্নত ধরণের পুস্তকারি রচনা এবং নির্বাচনের 
ব্যাপারে ও যন্ত্রবিদ ও কলাকুশল বাক্তিদের ট্রেনিং দানের ব্যবস্থায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব অনেক বেশী । এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের 
শারীরিক উন্নতি সাধনের ও স্বস্থারক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় 
সরকারের । এই দায়িত্ব পালনের উদ্দেপ্তে পূর্বেই এন, সি, সি, 
অথবা স্তাশান্তাল ক্যাডেট কোরের প্রবর্তন করা হয়েছিল। সংক্ষেপে 
বলা যায়, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকীরদের 
ওপর অর্পিত হলেও এবং এবিষয়ে প্রাদেশিক সরকারদের যথেষ্ট 
স্বাধীনতা থাকলেও সমগ্র দেশের এবং সমগ্র জাতির কল্যাণ সাধন 
করতে হলে দেশের শিক্ষব্যবস্থার পুনর্গঠনে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধিনায়কত্ব, পরিচালন! এবং সহযোগিতা অপরিহার্য । 

সাক্ষাৎকারের সময় কমিশনকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের 
সন্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রশ্নটি ভাষা সংক্রান্ত, অর্থাৎ নবপরিকল্পিত 


মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন ভাষার বিশেষ করে ইংরেজী এবং 
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হিন্দীভাষার স্থান কি হওয়া উচিত? এ সম্বন্ধে নানা পরস্পর বিরোধী 
এবং গোলমেলে মতবাদের সঙ্গেও কমিশনের পরিচয় ঘটেছিল । 
কমিশনের মতে এধরণের পরম্পরবিরোধী ও বিশৃঙ্খলস্যষ্টিকারী 
মতবাদ থেকেই স্থটি হয় প্রাদেশিকতা, ধর্মের গৌড়ামী ও সাম্প্রদায়িক 
দলাদলি। সেজন্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার যথার্থ উন্নতি সাধন করতে 
হলে ভাষা “সংক্রান্ত ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী মতবাদের প্রশ্রয় না 
দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ কর] বাঞ্ছনীয় । স্থানান্তরে কমিশন 
এবিষয় বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। 


মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের পুর্বে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণের 
জন্যে আরও কয়েকটি কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্ত পূর্ববর্তী 
কমিশনদের বহু মূল্যবান সুপারিশগুলি কারে পরিণত করা হয় নি। 

সেজন্যে বর্তমান শিক্ষাকমিশনের স্থপারিশগুলিও হয়ত কার্ধে 
পরিণত করা হবে না বলে অনেকে সেসময়ে সন্দেহ প্রকাঁশও 
করেছিলেন । কমিশনের মতে সেকালের কমিশনগুলির জুপারিশ 
সমূহ অগ্রাহ করেছিল বিদেশী সরকার । আর এখন স্বাধীন ভারতে 
শিক্ষাসম্বন্ধীয় মূল্যবান পরামর্শ মত কাজ করার দায়িত্ব জনসাধারণের 
এবং জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের । তাছাড়া স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্েশ্তও সম্পূর্ণ ভিন্নরপ নিয়েছে । 
তাই কমিশনের সুপারিশ যদ্দি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাহ'লে 
সেগুলি কার্ধে পরিণত কর! দেশীয় সরকারের প্রধান এবং প্রথম 
কর্তব্য হবে বলেই কমিশন মনে করেছিলেন। 


প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিরৃভ। 


কোনও বস্তু বা বিষয়ের পরিশোধন এবং পরিবর্তন করতে হলে 
প্রথমে সেই বস্তু বা বিষয়ের উৎপত্তি এবং বিকাশের এঁতিহাসিক অথব| 
ধারাবাহিক আলোচনার দ্বারা কোন্‌ পরিস্থিতিতে এর উৎপত্তি, 
সংশোধনযঘোগ্য দৌধক্রটিগুলি এবং পরিবর্তনযোগ্য বর্তমান অবস্থার 
কারণই বা কি, সর্বাগ্রে নির্ণয় করা প্রয়োজন। দেশের প্রচলিত শিক্ষা- 
বাবস্থারও যথাযথ মূল্য নিরূপণ করতে হলে আদিপর্ব থেকেই তার 
বিশ্লেষণ করা উচিত। কমিশনও তাই কখন ও কোন্‌ পরিস্থিতিতে 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল, কিভাবে এর ক্রমবিকাশ 
ঘটল এবং গত পঞ্চাশ বছরে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্রা এর পুনর্গঠনের 
বিষয় কিভাবে চিন্তা করে এসেছেন জানবার উদ্দেশ্তে প্রথমে পূর্ববর্তী 
শিক্ষাকমিশন ও শিল্পকমিটিগুলির বিবরণী ও সুপারিশসমূহ এবং 
সেই সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ক সরকারী প্রস্তাবগুলির আলোচনায় ব্যাপৃত 
হলেন । 

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সুচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে। 
এ সময় দেশের তৎকালীন শাসন কর্তৃপক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার সময়োপযোগী 
পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সেকালের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধান ও 
পর্ধালোচনার ব্যবস্থা করেন। তখনকার শিক্ষাসংক্তান্ত সমস্তা ছিল 
দেশবাসীকে ঠিক কি ধরণের শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য তাহা নির্ধারণ 
করা। এ সম্বন্ধে মত বিরোধেরও অন্ত ছিল না। কেউ কেউ 
প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে দেশবাসীকে প্রাচান্ছ্ায় 
শিক্ষিত করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন, আবার কেউ কেউ চেয়েছিলেন 
হয ভাষার মাধ্যমে দেশবাসীকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত 


১৩৬ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


করতে । অবশেষে মেকলে প্রমুখ ব্যক্তিদের পরামর্শে সেকালের লর্ড 
উইলিয়াম বেট্টিকের কতৃত্বাধীন সরকার ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী 
ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার যাতে 
হয় তারই ব্যবস্থা করলেন। এই উদ্দেশ্যে নতুন নতুন বিদ্যালয়ও 
স্থাপিত হতে লাগল। আর রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ কতিপয় 
ইংরেজী শিক্ষার অনুরাগী দেশীয়" ব্যক্তিদের উৎসাহে অবিলম্বে এই 
নতুন শিক্ষাব্যবস্থা জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিল। এইভাবে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করে 
পুনর্গঠন করা হয়। 


এই নব্য শিক্ষাব্যবস্থার জনচিত্ত জয় করার অন্য আরও একটি 
কারণ ছিল। ১৮৪৪ জালে Lord Hardingeএর এক নির্দেশের 
ফলে সরকারী কাজকর্মে ইংরেজী স্কুলে শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই অগ্রাধিকার 
দেওয়া হতে লাগল। আর কার্তঃ নবপ্রতিষিত বিগ্ভালয়গুলির 
কাজ হল শিক্ষার্থীদের সরকারী কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার মত 
উপযুক্ত করে তৈরী করা। দেখ! যাচ্ছে প্রথম থেকেই প্রচলিত 
শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। বিদ্যার্থীদের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের প্রয়াস, এবং তাদের জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার 
মত উপযুক্ত শিক্ষ৷ দেবার কোন ব্যবস্থাই এতে ছিল না। অতএব 
প্রথম থেকেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিখু'ত হতে পারে নি। 
তাই বার বার এর পর্ধীলোচন! এবং পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়েছে । 

১৮৫৩ সালে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কতকগুলি 
সমন্তার স্থষ্টি হয় যেগুলির প্রতিকারকল্পে অবিলম্বে এর ব্যাপক 
অনুসন্ধান অপরিহাধ হয়ে ওঠে । পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে 
দেশের শাসন কতৃপক্ষের তরফ থেকে সার চার্লদ্‌ উড সমন্তাগুলির 
অন্ধাবন করে এক ডেসপ্যাচে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা জন্বন্ধে 


4৯ আস 


প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবৃত্ ১৩৭ 


কতকগুলি নির্দেশ দেন। উডের ভেসপ্যাঁচেই সর্বপ্রথম এক এক 
জন দায়িত্বণীল ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনগ্রীকৃ্শনের অধীনে বিভিন্ন 
প্রদেশে স্বতন্ত্র জনশিক্ষা দপ্তর (ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক ইনগ্রীকৃশন) 
খোলার কথা বলা হয়। ডেসপ্যাচের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব 
হল শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ এবং ডিগ্রী বিতরণের উদ্দেস্তে 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা কলিকাতায়, বোস্বাইএ এবং প্রয়োজন হলে 
মান্রীজেও ৷ এছাড়া, কতকগুলি উচ্চ বিদ্যালয় ( High Schools ) 
স্থাপন করার এবং জনসাধারণকে জীবনের সর্বাবস্থার উপযোগী ব্যবহারিক 
জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করার কথাও ডেসপ্যাচে বলা হয়েছিল । তৎকালীন 
ভারত সরকার ডেসপ্যাচের নির্দেশ মেনে নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন 
করলেন। শিক্ষাবিভাগ বা! স্বতন্ত্র শিক্ষাদপ্তরও গঠন করা হল এবং 
১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্বালয়ও স্থাপিত হল ৷ কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের 
ফলে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধীনতা বহুলাংশে সঙ্কুচিত হল। এই 
স্তরের শিক্ষাসমাণ্ডির সঙ্গে সদে বিদ্যার্থীদের জীবনযাত্রা নির্বাহের 
উপযুক্ত স্বাবলম্বী করে তোলার মত স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা হওয়ার 
বদলে মাধামিক শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল বিশ্ববিদ্ভালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় 
সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে বিদ্যার্থীদের গ্রবেশান্থমতি লাভের উপায় মান্র। 
সংক্ষেপ বলা যায় বিশ্ববিগ্ঠীলয় স্থাপনের পর থেকে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়গুলি সর্বতোভাবে বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি কতৃক নিয়ন্ত্রিত হতে 
লাগল । ফলে, ১৮৫৪-১৮৮২ সালের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার 
বর কতকগুলি সমস্তার ভ্থ্টি হল! বিশেষ করে এযাবৎ শিক্ষার 
মাধাম রূপে মাতৃভাষার দাবী ৰণ উপেক্ষিত হয়ে এসেছে এবং 
মাধ্যমিক চুবিালয়ে শিক্ষাদানের উপযুক্ত করে তোলার উদ্দোশ্তে 
শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থাও এযাবৎ করা হয় নি। আর 
মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে কোনরকম বৃত্তিমূলক অথবা কারিগরি শিক্ষার 


১৩৮ ৭ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


ব্যবস্থা না থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা হয়ে উঠেছিল বাস্তবজীবনের 
সঙ্গে সম্পর্কহীন একান্ত পু'থিগত বিদ্যার্জন মাত্র। তার ওপর 
এসময়ে ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষার প্রভাব শুধু মাধ্যমিক শিক্ষা নয় 
প্রাথমিক শিক্ষার . ওপরও পড়তে শুরু করেছিল। তাই সরকার 
পুনরায় ১৮৮২ সালে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার যথাযথ পর্যবেক্ষণের 
উদ্দেশ্তে এক কমিশন নিয়োগ করলেন। শিক্ষাজ্গতে এই কমিশন 
হাণ্টার কমিশন নামে পরিচিত। কমিশন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার 
অম্ুসন্ধান করে মন্তব্য করলেন যে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই প্রাথমিক 
বিষ্যালাভের পর বড়জোর মধ্য অগবা উচ্চ বিদ্যালয়ে পর্যন্ত শিক্ষা- 
লাভের সুযোগ ঘটে, এর বেশী অগ্রসর হওয়া. অনেকেরই পক্ষে সম্ভব 
হয় না। অতএব এই স্তরে তাদের যতদুর সম্ভব পুর্ণাঙ্গ ও নিখুত 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে । এসস্বন্ধে কমিশন কয়েকটি মুল্যবান 
নির্দেশও দিলেন। পরবর্তীকালের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রবতিত বহুমুখী 
শিক্ষাদান ব্যবস্থার পূর্বাভাষ হান্টার কমিশনের নির্দেশে পাওয়া 
যায়। বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি শিক্ষাদান সম্বন্ধে কমিশন 
পরামশ দিলেন উচ্চবিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট শ্রেণীতে দুটি বিভাগে দু'ধরণের 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে, একটি বিভাগে শিক্ষার্থীদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরিক্ষার জন্যে তৈরী করা হবে, অপরটিতে 
থাকবে বৃত্তিমূলক এবং ব্যবহারিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের 
শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তিমূলক পেশা! গ্রহণের উপযোগী করার উদ্দেশ্ে। 

এছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনা সম্বন্ধে কমিশন বল্লেন সরকারের 
পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষা! এবং বিদ্বালয়গুলি পরিচালন! করা বহু- 
বায়সাপেক্ষ, তাই সরকার শুধু প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ 
করবেন আর মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনমত সাহায্য দান ছাড়া 
প্রত্যক্ষ কোম দায়িত্বই সরকারের থাকবে না। 


প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবৃত্ত : ১৩৯ 


দুঃখের বিষয় তৎকালীন সরকার অথবা জনসাধারণ কেউই 
হান্টার কমিশনের স্নির্দিষ্ট পরামর্শগুলির ওপর যথোচিত গুরুত্ব না 
দেওয়ায় কমিশনের জুপারিশমত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টাও 
কাধতঃ করা হয় নি। তা সত্বেও সরকারী সাহায্যদান নীতির ফলে 
এবং বেসরকারী প্রচেষ্টার উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ১৮৮২-১৯০২ সালের 
মধ্যে দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়েছিল বলা যায়, কিন্ত 
এর মূল সমস্তাগুলির সমাধান না হওয়ায় শুধু মাত্র ব্যাপক প্রসারের 
দ্বারা শিক্ষাদানের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া দূরের কথা বরং 
আরও কতকগুলি অন্থুবিধারই স্থা্টি হল। 

১৯০২ সালে বিশ্ববিগ্ঠালয় কমিশন নিয়োগ করা হল সে সময়ের 
বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির সংস্কার সাধন ও কর্তব্য নির্ধারণের উদ্দেগ্তে। কিন্ত 
এই কমিশনের ন্পারিশের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকতর 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের শাসনাধীন হয়ে পড়ল। ১৯০৪ সালের ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্ঠীলয় আইন অন্সীরে মাধ্যমিক বিদ্ালয়গুলির পক্ষে 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের অনুমোদন লাভ বাধ্যতামূলক করা হল এবং এরজগে 


প্রয়োজনীয় নিয়মীবলীয় প্রণীত হল। 
মাধামিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর বিশ্ববিগ্ঠালয়ের আধিপত্য হ্রাস 


করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদ বা বোর্ড অফ 
সেকেগারী এডুকেশনের সি হল । এই পর্ষদ বা বোর্ডের কাজ 
হল মাধ্যমিক শিক্ষার পাঁঠ্যতালিকা নির্ণয়ের নির্দেশ দান এবং বিদ্যালয়ের 
শেষ পরীক্ষা গ্রহণ -করা। আর এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার 
গ্রমাণপত্রে অথবা সেকেগারী স্কুল লিভিং সার্টিকিকেটে বিদ্যালয়ে 
শিক্ষাকাঁলীন শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক অগ্রগতির এবং শিক্ষাসমাপ্তির 
পর গৃহীত বহিঃ পরীক্ষার বা পাবলিক এগজ্যামিনেসনের ফলাফলের 
পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হবে বলেও স্থির করা হল, যাতে এই প্রমাণপত্র 


১৪০ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 
দেখে কলেজের অধ্যক্ষের! শিক্ষার্থীর যোগ্যতার অন্ুরূপ শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করতে পারেন আর যাঁর! কলকারখানার কাজে যোগ দিতে যাবে 
তাদের মালিকেরাও এই প্রমাণপত্র দেখেই স্থির করবেন কি ধরণের 
কাজ তাদের দ্বারা সুসম্পন্ন হতে পারে। 
কলিকাতা বিশ্ববিগথালয় সং 
১৯১৭ সালে পরলোকগত স্তার 
এক শিক্ষা কমিশন গঠিত 
সাধনের উদ্দেশে 
শিক্ষাব্যবস্থা সন্ধে 
নির্দেশ দিলেন। 


ক্রান্ত সমস্তাগুলির সমাধানের উদ্দেস্তে 
মাইকেল স্তাড লারের নেতৃত্বে পুনরায় 
হল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার 
নিয়োজিত হলেও স্াডলার কমিশন মাধ্যমিক 
ও আলোচনা করে এর উন্নতি সাধনের 


ত হলে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সাধন 
মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের উল্লেখযোগ্য 
নির্দেশ হল £__ 


শুর হবে এই দু'বছর পর অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হওয়ার পর। 


স্থাপন করতে হবে। এই সব প্রতিষ্ঠানে 

সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুর্ভাদি কর্বিয়ক বিশ শিক্ষকত! প্রভৃতি বিষয়ের 
আর প্রতিষঠানগুলি হয় স্বাধীন শিক্ষা- 
উচচবিাল়গুির সংশিষ্ট হয়ে পরিচালিত হবে। 


প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবৃত্ত ১৪১ 
শাসনকতৃপক্ষের প্রতিনিধি এবং সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় 
ও ইণ্টারমিডির়েট কলেজের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠন 
করতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্যে । 
যেহেতু ইণ্টারমিডিয়েট শিশ্ষাকালকে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা 
হচ্ছে উক্ত বোর্ড ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষারও পরিচালনা করবে এবং 
বোর্ডের নাম হবে বোর্ড অফ সেকেপ্ারি এ্যাও ইন্টারমিডিয়েট 
এডুকেশন । 

প্রধানত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্তাসমীধানের উদ্দেশ্যে গঠিত 
হলেও স্যাড_লার কমিশন দেশব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনের কথাই 
চিন্তা এবং আলোচনা করেছিলেন তাই শিক্ষাব্যবস্থাসহন্ধীয় কমিশনের 
পরানর্শগুলিও হয়েছিল ব্হুপ্রসারী এবং অন্তান্ত বিশ্ববিদ্ঞালগুলিও 
কমিশনের স্থপারিশমত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করতে সুরু করেছিল । 

স্তাড্‌লার কদিশনই প্রথম ইণ্টারমিডিয়েট ক্লীশগুলিকে মাধ্যমিক 
শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার কথা এবং উচ্চবিদ্ধাল ও ইণ্টারমিডিরেট 
শিক্ষার পরিচালনার জন্যে একটি শিক্ষাপর্যদ বা বোর্ড অফ এডুকেশন 
গঠনের কথা বলেন । 

পরবর্তী কয়েক বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার বহুল প্রসার হল এবং সহর 
ও গ্রামাঞ্চলের বহু বদান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রদত্ত 
আঘিক সাহায্যে বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হতে লাগল। কিন্ত, 
শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যে উপযুক্ত ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা এবং 
তাদের বেতন * ও চাকুরীর শর্তাবলী সম্বন্ধীয় সমস্তাগুলির কোন 
মীমাংসাই হল না। তা ছাড়া তব্মূলক ও কেতাবী মাধ্যমিক শিক্ষার 
অভূতপূর্ব প্রসারের ফলে কারিগরি অথবা শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন 
কিংবা উচ্চবিষ্ঠালয়ে দ্বিমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের প্রয়াস বাধাপ্রাপ্ত 
হতে লাগল । i 


১৪২ -. ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 

১৯২৯ সালে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ এবং পুনর্গঠনের ভার 
পড়ল হাটগ কমিটির ওপর । কমিটি অন্সন্ধান করে দেখলেন তখনও 
বিশ্ববিদ্ধালয়ের ম্যাট কুলেশন পরীক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর আধিপত্য 
বিস্তার করে আছে। কোনরকমে পুথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করে 
যষ্টিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই ছিল শিক্ষার্থীদের একমাত্র 
লক্্য। এই অবস্থার প্রতিকার্লকল্পে বিদ্যালয়ে অধিকতর বৈচিত্ৰপূৰ্ণ 
বিবিধ পাঠক্রমের প্রবর্তন করার কথা কমিটি বল্লেন। আর বিদ্যার্থীদের 


নত ব্সময়ের মধ্যে শিক্ষকদের সম্পূর্ণ এক নতুন শিক্ষাদানপন্ধতির 
জানান সভবনয়। এত অক্পসময়ের মধ্যে অভ্যন্ত পুরনো পদ্ধতির 
স্বতিও শিক্ষকদের যন থেকে মুছে ফেলা যায় না। আর শিক্ষকদের 
চাকুরীর অবস্থা সঙ্বন্ধে বল্লেন শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং চাকুরীর 
শর্তাবলী সন্তোষজনক না হওয়া পৰ্যন্ত কোন ভাল ছাত্র কিংবা যথেষ্ট 
গুসম্পন্ ব্যক্তি শিক্ষকতা পেশারূপে গ্রহণ করতে চাইবে না। 

১৯৩৪ সালে উত্তর প্রদেশের সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাক্র কমিটিও 


শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার্থীদের কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের উপযোগী 
শিক্ষা না দিয়ে শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং ভিশ্রীলাভ করার জন্যেই 
নিওযা হয়। আর জুনসাধারণের বেকার অবস্থাই হচ্ছে দেশের 
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যাবতীয় অশান্তি এবং বিক্ষোভের কারণ । কমিটির মতে এই অবস্থার 
প্রতিকার করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বহুমুখী পাঠক্রমের প্রবর্তন 
করে এই স্তরের শিক্ষাকে অধিকতর ব্যবহারিক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করে 
তুলতে হবে। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের একদিকে যেমন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশান্ধমতি লাভের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়৷ হবে 
অপরদিকে শিকল্পবাঁণিজ্যিক প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও 
থাকবে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্তে। কমিটি আরও 
বলেন ইণ্টারমিভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থার কৌন প্রয়োজন নেই বরং 
মাধ্যমিক শিক্ষীকাল আরও একবছর বাড়াতে হবে এবং এই ছ'বছরের 
মাধ্যমিক শিক্ষাকালকে উচ্চতর মাধ্যমিক এবং নিম্নতর মাধ্যমিক স্তরে 
বিভক্ত করে প্রতি স্তরে তিন বছর করে পড়ানোর ব্যবস্থা, থাকবে । 
তাহলে সমগ্র শিক্ষাকাল হবে মোট এগার বছরের, প্রথম পাচ বছর 
প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে আর বাকী ছ’বছর থাকবে মাধ্যমিক 
শিক্ষাদানের জন্যে । নিগ্নতর মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অর্থাৎ আট বছর 
ধরে সাধারণ পাঠক্রম অনুসারে শিক্ষা দেওয়। হবে। তারপর অর্থাৎ 
নিয়তর মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শুরু হবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও 
ট্রেনিং। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-কোর্সের শিক্ষীকালও একবছর বাড়িয়ে 
তিন বছর করতে হবে। 

১৯৩৬-৩৭ সালে এ্যাবট এবং উড নামক দু'জন অভিজ্ঞ উপদেষ্টাকে 
আমন্ত্রণ জানানো! হুল শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্বন্ধে, বিশেষ করে, কি 
ভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থ। করা যায় সে সম্বন্ধে ভারত 
সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে । এসময়ে -দেশে উচ্চশিক্ষা বা 
বিশ্বরিগ্ঠালয়ের শিক্ষা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাধিধারী স্মাতকদের উপযুক্ত কর্ম যোগাড় করা একটা সমস্তার 
বিষয় হয়ে উঠেছিল। তারই জন্যে বলা যায় আবার শিক্ষাউপদেষ্টাদের 


হি ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


পরামর্শের প্রয়োজন হল। ব্যবহারিক শিক্ষাদান সম্বন্ধে তাদের 
প্রশ্ন করা হল, প্রথমত, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্ঠালয_এই তিন স্তরেই ব্যবহারিক অথবা বৃত্তি শিক্ষা 
দেওরা হবে কিন|? যদি তিন স্তরেই শিক্ষা দিতে হয় তাহলে কি 
ধরণের এবং কোন্‌ স্তরে কতদূর পর্যন্ত এ শিক্ষা দেওয়া হবে? 
দ্বিতীয়ত, বর্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠানে শিল্পশিক্ষা অথব। বৃত্তিশিক্ষা 
দেওয়া হচ্ছে সেগুলিরই উন্নতি সাধন করে নিলে চলবে কিনা? কিংবা! 
শিল্পশিষ্ষা ও বৃত্তি শিক্ষাদানের জন্তে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
গড়ে তুলতে হবে? যদি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হয় কি 
ধরণের হবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি? মাধ্যমিক শিক্ষার কোন্‌ স্তরের 
(নি্তর অথবা উচ্চতর মাধ্যমিক ?) শিক্ষা সমাপ্তির পর 
শিক্ষার্থীদের বৃত্তি অথব| শিল্পশিক্ষা শুরু হবে? এবং কি উপায় 
অবলম্বনে শিক্ষার এই গতি পরিবর্তন করা হবে? 

এ্যাবট এবং উড সাহেব তাদের রিপোর্টে ব্যবহারিকশিক্ষ 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করে মূল্যবান নির্দেশ দিলেন। তারা 
পরামর্শ দিলেন সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মত শিল্প ও বৃত্তি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলিকেও ক্রমানুসারে গঠিত করা প্ররোজন। আর তীদেরই 
পরামর্শমত বিভিন্ন প্রদেশে শিল্প, বাণিজ্যিক ও কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধীয় 
শিক্ষাদানের জন্যে উচ্চবিদ্যালয় এবং পলিটেক্নিক্‌ (নানাবিধ শিল্প) 
নামে নতুন শিল্পশিক্ষীপ্রতিষ্ঠানের স্থষ্টি হল। 

১৯৪৪ সালে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি 
অথবা, সেন্টীল অ্যাডভাইসারি বোর্ড অফ ' এডুকেশন কতৃক 
যুদ্ধোত্তর ভারতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করার উদ্দেশ্যে এক 
শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করালেন। এই রিপোর্ট অথবা! শিক্ষাপরিকল্পনা 
ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাত! স্যার জন সার্জেন্টের 


) 


সি 
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নামানুসারে সার্জেন্ট রিপোর্ট অথবা সার্জেন্ট পরিকল্পনা! নামে 
পরিচিত। রিপোর্টে ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সের সকল বালক 
বালিকাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কথা বলা 
হল। এই আট বছরের অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাকালকে 
আবার নিয্নবুনিয়াদী এবং উচ্চবুনিয়াদী_ অথবা! মধ্যবিদ্ভালয় স্তর এই 
দু'ভাগে বিভক্ত করতে হবে। নিয়বুনিরাদী স্তরে ছয় থেকে এগার 
বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, দেওয়া হবে আর এগার থেকে 
চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ মধ্যবিদ্যালয়ে তিনবছর তাদের উচ্চ- 
বুনিয়াদী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। সাধারণতঃ অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা এই উচ্চবুনিয়াদী বা মধ্যবিষ্ায় স্তরে শেষ হয়। 
সেজন্যে এই স্তরে বহুবিধ পাঠক্রমের প্রবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিক্ষালাভের যোগ্য শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষালীভের উপযোগী শিক্ষাদানের 
এবং শিল্পবাঁণিজ্যিক পেশা গ্রহণেচ্ছক বিদ্যার্থীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের 


বাবস্থা! করার পরামর্শও রিপোর্টে দেওয়া হল। সেই সঙ্গে 


উচ্চবিদ্ভালয়ের শিক্ষাকীল ছ’বছরের জন্যে নিদিষ্ট হল, এই স্তরে 
প্ররেশীন্মতি লাভের সাধারণ বয়স এগার বছর বলেও ধার্য কর! হল। 
সার্জেন্ট রিপোর্টে ছু'রকমের উচ্চবিদ্ভালয়ের কথাও বলা হয়_ (১) 
সাহিত্যবিষয়ক শিক্ষাদানের জন্যে জ্ঞানমুখী বিদ্যালয় এবং (২) 
যন্ত্র ও শিল্পশিক্ষার জন্যে থাকবে শিল্পমূখী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ৷ 
উভয়বিধ বিগ্কালয়েতেই উন্নত ও পুর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিতে হবে সেইসঙ্গে 
উভয়বিধ বিগ্যালয়েই শেষের স্তরে শিক্ষার্থীদের পরবর্তীকালে 
জীবিকানিবাহের উপযোগী ব্যবহারিক প্রস্তুতির ব্যবস্থা করাও 
প্রয়োজন । এই হল সার্জেন্ট রিগোর্টের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ । 

এরপর ভারত সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির পরামর্শমত 


সরকারের তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ তারাচাদের সভাপতিত্বে 


DE 


১৪৬ ভারতের শিক্ষাধীরার ইতিহাস 
পুনরায় এক কমিটি নিযুক্ত করলেন মাধ্যমিক শিক্ষার পধবেক্ষনের 
উদ্দেশ্তে। কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্যে 
কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশ দিলেন। কেন্দ্রীর পরিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি 
১৯৪৯ সালে এলাহাবাদে পঞ্চদশ অধিবেশনে কমিটির রিপোর্ট নিয়ে 
অনেক আলোচন! করে স্থির করলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যবেক্ষণ 
ও অনুসন্ধানের জন্যে একটি কমিশন নিয়োগের জন্যে ভারত সরকারকে 
অনুরোধ করতে হবে। এই মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার 
লক্ষ্য, আদর্শ এবং উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত ও একদিকে বুনিয়াদী 
শিক্ষা অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টচ্চশিক্ষীর সঙ্গে শিক্ষার 
ধারীবাহিকত। বজায় রেখে কিভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার সংযোগস্থাপন 
করা বায় সে বিষয় পরামর্শ দেবেন। আর তারাচাদ কমিটির 
রিপোর্টের অমীমাংসিত প্রশ্নগুলির মীমাংসার ভারও মাধ্যমিক 
শিক্ষাকমিশনের ওপর দেওয়| হবে বলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি 
স্থির করলেন । ১৯৫১ সালের অধিবেশনে সমিতি পুনরায় কমিশন 
নিয়োগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন । 

ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির এবং 
আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের পরামর্শমত ভারত সরকার ডঃ এস, 
বাঁধাক্ুষ্ণণের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকমিখন নিয়োগ করলেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পর্যালোচনার উদ্দেশ্টে। কিন্তু কমিশন 
দেখলেন উচ্চশিক্ষা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংস্কারসাধনের 
উদ্দেশ্যে মতামত দিতে গেলে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে 
আলোচনা করে এই স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনের নির্দেশ 
দেওয়াও একান্ত প্রয়োজন । তাদের মতে “ Our Secondary 
Education remains the weakest link in our 


educational machinery and needs urgent reform.” 
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তাই. মাধ্যমিক শিক্ষাসম্বন্ধেও বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কতকগুলি 
মূল্যবান নির্দেশ দিলেন। কমিশন বলেন বিদ্যালয়ে এবং ইন্টার- 
মিডিয়েট কলেজে মোট বারে! বছর শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীদের 
উচ্চশিক্ষা অথব| বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের অনুমতি দেওয়া হবে। 
দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইপ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে সরকারের ও জনসাধারণের উদাসীনতা লক্ষ্য করে কমিশন 
দুঃখ প্রকাশও করলেন । 

এই হল মোটামুটি দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবৃত্ত 
শিক্ষাব্যবস্থার এই ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করে দেখা 
যাচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর শেধার্দের প্রথম থেকেই মধ্যে মধ্যে মাধ্যমিক 
শিক্ষার উন্নতিসাধনের ও পুনর্গঠনের চেষ্টা হয়ে আসছে । ১৮৮২ 
সালের হাণ্টার কমিশনের নির্দেশমত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা 
হলে মাধ্যমিক শিক্ষার রপই অন্যরকম হতে| এবং এতদিন পরে 
বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের উপযোগিতা ও শিল্প, বাণিজ্যিক, কুষিবিদ্যা 
এবং এ ধরণের অন্যান্য বিষয় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা 
করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ব্যবহারিক জীবনের প্রস্তুতি 
রূপে পুনর্গঠনের প্রশ্নই উঠতো না। যাইহোক, পূর্বোক্ত কমিটি 
এবং কমিশনগুলির বিবরণী থেকে মাধ্যমিক শিক্ষীকমিশন বহু 
উপকরণ সংগ্রহ করেছেন । 

ইতিবৃত্ত আলোচনা করে শিক্ষাব্যবস্থার পুনগঠন ও সংস্কীরসাধন 
সম্বন্ধে মতামত দেবার আগে মাধ্যমিক শিক্ষীকমিশন দেশের প্রচলিত 
শিক্ষাব্যবস্থার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হলেন। 
কমিশন দেখলেন শিক্ষার বিভিন্নস্তরের বিভেদ ছাড়াও প্রত্যেক স্তরের 
শিক্ষাগ্রদীনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান । 

প্রীকপ্রাথমিক স্তরের শিক্ষাদেবার জন্যে কোনো কোনো 
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প্রদেশে নার্শারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে শিশুদের পরস্পরের সাহচধ 
ও খেলাধূলোর মাধ্যমে শিক্ষাদানের উদ্দেস্তে। এধরণের বিদ্যালয়ে 
খেলাধূলোর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়| হলেও এখানে শিশুদের কতকগুলি 
সদ্্যাসের শিক্ষাও হয়। বেমন সামাজিক আচারব্যবহার, পরিস্কার- 
পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি সন্ত্যানগুলির অনুশীলন হয়। অবশ্য এধরণের 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। কোথাও কোথাও নার্শারী বিদ্যালয়গুলি 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবার কোথাও বা মিশনারীদের দ্বারা 
পরিচালিত হুর এবং এগুলিতে কাজও খুব ভাল হয়। তবে প্রয়োজনীয় 
অর্থের অভাব ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাল্পতাবশতঃ নার্শারী 
বিদ্যালয়ের আশানুরূপ প্রসার হচ্ছে না। এধরণের বিদ্যালয়ের 
শিক্ষাকাল, কিন্ত সর্বত্র সমান নয়, কোনো কোনে! প্রদেশে ৩ থেকে ৫ 
বছরের শিশুদের নার্শীরী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় অন্যত্র আবার 
৭ বছর বয়স পধন্ত শিশুদের এখানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে । 

এরপর শুরু হয় প্রাথমিক এবং প্রীথমিকোত্তর স্তরের শিক্ষাদান ৷ 
এই স্তরের শিক্ষাকালও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরকম, কোথাও ৬ থেকে 
১০ বছর বয়স পধন্ত মোট ৪ বছর ধরে শিক্ষা দেওয়! হয় কোথাও আবার 
৫ বছর ধরে অর্থাৎ ১১ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এই স্তরে শিক্ষা 
দেওয়া হয়। শিক্ষা আরম্ভ হয় কোনো প্রদেশে ৬ থেকে ও কোনে! 
প্রদেশে ৭ বছর বয়স থেকে। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে 
প্রাথমিক বিগ্যালযগুলির অনুরূপ নিয়বুনিয়াদদী বিদ্যালয় অথব। জুনিয়র 
বেসিক স্কুলের প্রবর্তন বিভিন্ন প্রদেশে করা হয়েছে 

কতকগুলি প্রদেশে উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অথবা হাইয়ার 
এলিমেন্টারী স্কুলে প্রাথমিকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার 
সাহায্যে সকল বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা আছে। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য 
কোন ভাষা এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় না। হাইয়ার এলিমেপ্টারী 
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স্কুলের শিক্ষাকাল হচ্ছে তিন বছর । তবে এধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্টানে 
সংখ্যা! ক্রমেই কমে আসছে । 

এরপর হচ্ছে মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষাদানের জন্যে | 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিমনস্তর ও উচ্চন্তর অথবা জুনিয়র স্টেভ, ও সিনিয়র 
স্টেজ, এই ছৃ'বিভাগে বিভক্ত । নিয়তর অথবা জুনিয়র স্টেজকে 
কোথাও অধ্যবিদ্ভালয় কিংবা নিয়তর' মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Lower 
Secondary School) বল! হয়ে থাকে । কোথাও আবার এই বিভাগ 
উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় বা সিনিয়র বেসিক স্কুল নামে পরিচিত। 
শিক্ষাকাল কোনো প্রদেশে ৩ বছর আবার কোনো প্রদেশে ৪ বছর । 
তবে অধিকাংশ প্রদেশেই এই স্তরে তিন বছর শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 
প্রচলিত । মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের উচ্চস্তরকে উচ্চবিদ্ভালয় অথব! হাই স্কুল 
বলা হয়ে থাকে, অধিকাংশ স্থানেই উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল 
তিন বছরের, তবে যে সকল প্রদেশে মধাবিছ্যালর়ে অথবা লোয়ার 
সেবেণ্ডারী স্কুলে চার বছর শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে এই স্তরে 
দু'বছরের শিক্ষাকাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সম্প্রতিকালে স্থষ্টি হয়েছে 
উচ্চতর মাধামিক বিদ্যালয়ের অথবা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের, এই 
স্তরেও কোথাও ৩ বছর এবং কোথাও ও বছর শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 
আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট স্তরের এক বছর মাধ্যমিক 
শিক্ষাকালের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি গড়ে 
উঠছে। 

উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে অথবা হাইয়ার এডুকেশন স্তরে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রায় সর্বত্র চার বছরের জন্যে নিদিষ্ট, প্রথম 
দু’বছরে ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের এবং অপর দু'বছরে ডিগ্রী কোসের 
শিক্ষ। দেওয়া হয়ে থাকে। শুধু দিল্লীতে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় 


প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ও ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়ায় 
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তিন বছরের ডিগ্রী কোসেরি তখন প্রবর্তন হয়েছিল । আর মহীশূর, 
ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে পরীক্ষামূলকভাবে তিন বছরের ডিগ্রী 
কোসেরি প্রবর্তন করার চেষ্টা চলছিল । 
স্তাড্‌লার কমিশনের নির্দেশে বহু জায়গায়, বিশেষ করে উত্তর ভারতের 
অনেক প্রদেশে ইন্টারমিডিয়েট কলেজের স্থা্ট হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষাদানের জন্তে। ইন্টারমিডিয়েট কলেজে 
দু'বছর কাল শিক্ষা দেওয়! হয় এবং কলেজগুলি বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী 
এ্যাণ্ড ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন দ্বার! পরিচালিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব 
থেকে এগুলি মুক্ত। কোনো কোনো প্রদেশে অবশ্য চার বছরের ডিগ্রী 
কোসকে সম্পূর্ণ ছুটি আলাদা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, একটি ইণ্টার- 
মিডিয়েট কোর্সের জন্যে এবং অপরটি ডিগ্রী কোর্সের জন্যে নির্দিষ্ট 
অধিকাংশ কলেজেই ইন্টারমিডিয়েট থেকে ডিগ্রী কোর্স পর্যন্ত চার বছর 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে, তবে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্ৰমশঃ বুদ্ধি 
পাওয়ায় কোথাও কোথাও ছু'বছরের ইপ্টারমিডিয়েট কোসের শিক্ষ। 
দেওয়ার জন্যে আলাদা ইন্টারমিডিয়েট কলেজও স্থাপিত হয়েছে। 
এছাড়া আছে ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষালাভের পর যারা 
ইঞ্জিনীয়ারিং, টেক্নৌলজি, মেডিসিন, ভেটারিন্তারি সায়েন্স, রুষি ও 
বাণিজ্য সঙ্বদ্ধীর বিদ্যার উচ্চতর জ্ঞান 
জন্যে বৃত্তিমূলক ব। প্রাফেশান্ঠাল কলেজ এবং বারো বছর ও তদুর্ধ বয়সের 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার জন্যে ট্রেড স্কুল, ইন্ডাস্টিয়াল স্কুল, 
অকিউপেশাতাল ইনি, ও পলিটেকনিক ' জাতীয় শিলপশকগ 
প্রতিষ্ঠান বা টেকনিক্যাল ইনটিটাটস। এমকল প্রতিষ্ঠানে 
আমীন রো 1৩4৮ 185. 
“বন করতে সক্ষম হ্য়। 


বহু প্রদেশেই পলিটেক্নিক্ষ্‌ অথবা নানাবিধ শিপশক্ষ সম্বন্ধীয় শি 


লাভ করতে চাইবে তাদের 


প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবৃত্ত ১৫১ 
প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন করা হয়েছে কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষণীয় 
বৃত্তি বা পেশীর বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী পলিটেক্নিক্সের শিক্ষাকালও 
সর্বত্র সমান নয়। কোনো কোনো প্রদেশে মধ্যবিদ্যালয় ও উচ্চ- 
বিদ্যালয় উভয়বিধ স্তরেই, বিশেষ করে উচ্চবিগ্ভালয়ে বহুমূখী পাঠক্রমের 
ব্যবস্থ। করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের নিজের নিজের যোগ্যতা ও মেধা 
অনুযায়ী, এগ্রিকালচার, টেকনোলজি, আট এ্যাণ্ড ক্রযাফট্‌, 
সেক্রেটেরিয়াল প্র্যাক্টিস্‌, ভোমেষ্টিক সায়েন্স ও হোম ত্র্যাফট্‌ 
অথবা সাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয় ইত্যাদির বিভিন্ন ধারায় 
শিক্ষালাভের সুযোগ দেবার উদদেশ্তে । 

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা- 
কমিশন যে সময় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠীনগুলির 
পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তথন বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত 
ছিলই, অধিকন্ত বৃত্তি বিষয়ক শিক্ষাদানের জন্তে বহু নতুন নতুন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল । 


Eo 


_ ছুই_ 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । 


সময়োপযোগী শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ স্থির করা না হলে 
শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণাদ ও নিখুত হতে পারে না। প্রচলিত 
শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল গোড়া থেকেই ভ্রান্ত এবং সংকীর্ণ। 
পূর্ব অধ্যায়ে শিক্ষার ইতিবৃত্ত আলোচনা কালে দেখা গেছে দেশের 
তৎকালীন সরকারের কাজকর্ম সুদভাবে সম্পন্ন করানোর জন্তে 
কতিপয় দেশীয় ব্যক্তিকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার 
উদ্দেশ্তে ইংরেজ শাসক দেশে নব্যশিক্ষার প্রচলন করেছিল। 
দেশবাসীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন করা কিংব! তাঁদের স্বাবলঙ্থী 
করে তোলার মহৎ উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না। মধ্যে মধ্যে অবশ্য 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারসাধনের এবং পুনর্গঠনের চেষ্টা 
হয়েছে কিন্ত এযাবৎ দেশের প্রয়োজন ও সামর্থ্যের অনুকুল 
শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেপ্ত কি হওয়া উচিত ত! সুসঙ্গত ও স্পষ্টভাবে 
নির্বারিত ন! হওয়ায় সংস্কারসাধনের চেষ্টাও আশানুরূপ ফলপ্রদ 
হয় নি। তাই কমিশন যখন ? শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধান কার্ধে 
ব্যাপৃত ছিলেন তখন অনেকেই এর ক্রটবিচ্যুতির উল্লেখ করে 
বলেছেন এরূপ শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত 
হতে পারে না। 


বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করে এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্দের সঙ্গে 
আলোচনা করে কমিশনও লক্ষ্য করলেন প্রথমতঃ, একান্তভাবে পু*থিগত 
হওয়ায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সন্দে বাস্তব জীবনের কোন সম্বন্ধ নেই 


(বি পারার 


গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বা 


বলা চলে । ফলে, দৈনন্দিন জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই বিদ্ছার্থীরা এই 
শিক্ষার দ্বারা লাভ করতে পারে না, আর তাই শিক্ষার শেষে 
বিদ্যালয়ের বাইরে এসে তারা পারিপাশ্বিক অবস্থার উপযুক্ত হয়ে সমাজে 
নিজেদের ন্ঠায্যস্থানও অধিকার করতে পারে না। এর প্রতিকারকল্পে 
প্রয়োজন বিদ্যালয়কে একটি সমাজরূপে গে তোলা বহির্জগৎ্ বা 
সমাজের সঙ্গে যার থাকবে নিবিড় সন্বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত শিক্ষায় 
কেবলমাত্র তত্বমূলক ও তথ্যপূৰ্ণ উপদেশ দেবার ব্যবস্থাই করা 
হয়েছে, তাই এ শিক্ষাব্যবস্থা হয়েছে অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং একমুখী । 
এতে শিক্ষার্থীদের বু্িবৃত্তির অনুশীলন হয় মাত্র, তাঁদের স্বাভাবিক 
শক্তি, প্রবৃত্তি, প্রবণতা, আবেগ ও অনুভূতির অনুশীলনের সুযোগ না 
থাকায় ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীদের 
ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন করতে হলে প্রয়োজন বিদ্যালয়ের 
শিক্ষান্থচীতে খেলাধুলো, হাতের কাজ এবং অন্তান্ত পাঠাবিবয়বহিভূ তি 
বিষয়গুলি অপরিহীষ অঙ্গরূপে অন্ততুক্তি কর! ৷ তৃতীয় তঃ, কিছুদিন 
আগেও ইংরেজী ভাষা ছিল শিক্ষার মাধ্যম এবং একটি অবশ্য 
শিক্ষণীয় বিষয়ও | তাই শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজী ভাষা শিক্ষার 
ওপরই গুরুত্ব দেওয়া! হয়, এই ভাষার পরীক্ষার ফলাফলের ওপরই 
নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের স্কুল ফাইন্তাল পরীক্ষার গণ্ডী পার হওয়া 
কিংবা সরকারী চাকুরী লাভ করা। মনন্তত্রসম্মত এবং: সামাজিক 
প্রয়োজনের অনুকুল বিষয়গুলির প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া 
হয় না। চতুর্ঘত, শিক্ষাদান পদ্ধতি এমন থে এর দ্বার! শিক্ষার্থীদের 
স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশসাঁধন করা কিংবা স্বতঃগ্রবৃত হয়ে কোন 
উত্সাহ তাদের মধ্যে সঞ্চার করা কোনটাই 
শিক্ষকেরা যন্ত্রবৎ কতকগুলি তত্বমূলক সংবাদ 
কোনরকমে এ'!লি মুখস্থ 


কাজ করার মত 


সন্তব হয় না। এতে 
শিক্ষার্থীদের জ্ঞাত করান মাত্র তারা 


১৫৪ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


করে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। পঞ্চমতঃ, প্রতিশ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের 
সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হতে 
পারে না। তাই শিক্ষকের পক্ষে “আপনি ' আচরি ধর্ম” ছাত্রকে 
নীতি শিক্ষ। দেওয়া এবং কর্তবানিষ্ঠা ও নিয়মান্গবতিতার উপদেশ 
দেওয়া সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রেও শুধু পু*থিগত উপদেশের সাহায্যে 
শিক্ষার্থীর চরিব্রগঠনের চেষ্টা কর! হয়। তাছাড়া আধিক সচ্ছলতার 
অভাবে এবং সমাজে যোগ মর্খাদ! না পেয়ে শিক্ষকেরা ক্রমেই 
হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন । ফলে, ছাত্রদের আদশস্থানীয় হবার 
যোগাতাও তাদের হাস পাচ্ছে। অতএব শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনে 
শিক্ষকদের আধিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের বাবস্থা 
করে সর্বপ্রথম শিক্ষকদের মনে আশা এবং উৎসাহের সঞ্চার 
করতে হবে । পরিশেষে বলা যায় প্রচলিত শিক্ষায় পরীক্ষণ ব্যবস্থার 
ওপর অযথা গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, অর্থাৎ কোনোরকমে পরীক্ষার 
উত্তীর্ণ হওয়াই শিক্ষালাভের আসল উদ্েগ্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 
তাই এ শিক্ষাব্যবস্থা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন কাজ করার অথবা 
কোন বিষয়ের পরীক্ষানিরীক্ষা করার সুযোগ শিক্ষকের! পান না, 


দিনের পর দিন মামুলী পাঠক্রম অনুসরণ করে তার! যন্ত্রবং শিক্ষার্থীদের 
পাঠ দিয়ে যান। 


উপরোক্ত আলোচনায় শিক্ষাব্যবস্থার কেবল ক্রুটবিচ্যুতির কথা 
বলা হলেও এ কথা মনে করা ভুল যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা গুণবজিত 
কিংবা এ শিক্ষার দ্বারা দেশের কোনে! উদ্দেশ্যই কখনও সাধিত 
হয়নি। সংশোধন দৌষক্রটরই কর! চলে আর শিক্ষাকমিশনের 
কর্তবা সেই দৌধক্রটিগুলি সম্যক উপলব্ধি করে সেগুলির সংশোধনযোগ্য 
উপায় নির্ধারণ করা। কেবল সেজন্যেই কমিশনের বিবরণীতে 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার গুণাবলীর উল্লেখ নেই। 
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মাঁধামিক শিক্ষাকমিশনের মতে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাঁ 
ভারতের নবপরিকল্পিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রধানতঃ তিনটি, 
প্রথমতঃ), জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের কর্তব্য ও 
দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে তোলা, দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের 
কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনদক্ষতার উৎকর্ধসাধনের দ্বারা প্রচ্ছনধনসম্পদপূর্ণ 
ভারতের জাতীয় সম্পদবৃদ্ধি করে দারিদ্র্যনিপীডিত দেশবাসীর 
জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা এবং তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও 
আত্মপ্রকীশের জন্যে, একান্ত প্রয়োজন জনসাধারণকে সংস্কৃতি ও 
কৃষ্টিমূলক ক্রিয়াকলাপের সাধনায় অনুপ্রাণিত করা । 

গণতান্ত্রিক রাই হচ্ছে জনসাধারণ কতৃক পরিচালিত রাষ্ট্র, অতএব 
এরূপ রাষ্ট্রের নাগরিকদের দায়িত্ব সামান্য নয়। এই গুরু দায়িত্ব 
পালনের জন্যে প্রয়োজন সামাজিক, নৈতিকবুদ্িবৃত্তিসংক্রান্ত 
কতকগুলি গুণের অন্থণীলন করা । আর মাধ্যমিক বিগ্ভালয়েই এই 
গুণগুলির অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ অধিকাংশ 
ব্যক্তিরই বিধিবৎ শিক্ষালাভ বা ফরম্যাল্‌ এডুকেশন এই মাধামিক 
স্তরেই শেষ হয়। এই শুরেই প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের যথাযথ 
বিচারবিবেচনার ও সুনিদিষ্টভাবে চিন্তা করার শক্তি অর্জনে সহায়তা 
করা। কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের বিচার- 
বুদ্ধির সাহায্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জটিল সমস্তার 
সমাধানের উপায় নির্ধারণ করে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিতে 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের বিজ্ঞানীস্থসভ যুক্তিবাদী মনের 
অধিকারী হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন! সেই সঙ্গে নবউদ্ভাবিত 
চিন্তাধারা ও বিষয়গুলিকে সহজে গ্রহণ করার মত মনের উদ্ারতাও 
তবে নতুনকে তার 'অভিনবস্থের জন্তে গ্রহণ করার 


প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়ে ত্যাগ না করে 


হয়। 


থাক! আবশ্যক | 
এবং পুরনোকে তার 


১৫৬ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 

নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা যা স্যায়নীতি এবং অগ্রগতির পরিপন্থী তাকেই 
বর্জন করার মত দৃষ্টিঙ্দী লাভ করতে হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
নাগরিককে | আবার সুনির্দিষ্ট ও যথাযথভাবে চিন্তা ও বিচার- 
বিবেচনা করার শক্তি অর্জনের মতই প্রয়োজন কথা এবং 
লেখার মীধামে স্পষ্টভাবে নিজেকে অপরের কাছে ব্যক্ত করার ক্ষমতা 
লাভ করা। কারণ গণতন্ত্রে সকলের সমান অধিকার এবং 
সমান মরধাদা, তাই গণতন্ত্র গড়ে ওঠে পরস্পরের স্বচ্ছন্দ 
আলাপ আলোচনা, ও ভাব বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে। অতএব 
অপরকে প্রভাবিত করে সুস্থ জনমত গঠন করতে হলে প্রত্যেক শিক্ষিত 
বাক্তিরই কথাবার্তা এবং লেখার মাধ্যমে নিজের ভাব স্পষ্ট করে বাক্ত 
করার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক । তাছাড়1১ সমাজবদ্ধজীব মানুষ হিসেবে 
সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার জন্তে প্রতোক বাক্তির নিয়মান্ুবতিত! 
সহযোগিতা, সামাজিক সংবেদনগীলত| ও সহনগীলত।, এই বিশেষ 
চারটি গুণের অনুশীলন করা প্রয়োজন । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষা- 
বাবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের মনে যথার্থ স্বদেশপ্রেম 
জাগানো, যথার্থ স্বদেশপ্রেমের লক্ষণ তিনটি ,(১) নিজের দেশের 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের যথাযথ গুণ বিচার, (২) এর দুর্বলতা 
ও দোষক্রটি স্বীকার করার মত তৎপরতা, (৩) আর এই দৌষক্রটি 
সংশোধনের জন্যে সচেষ্ট হওয়া সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা তুচ্ছ 
করে এবং জাতীয় স্বার্থকে বড় করে দেখে যথাসাধ্য দেশের সেবা 
করার জন্যে কতসঙ্বল্প হওয়া ৷ আবার কেবল নিজের দেশকে ভালবাসাই 
এবুগে যথেষ্ট নয়, সেই স্ঘে আমরা সকলে এক বিশ্বের অধিবাসী এই 
উদার ভাবটি নাগরিক তথা শিক্ষার্থীদের মনে জাগানো গণতান্ত্রিক 
রাধ্ের শিক্ষাধ্যবস্থার অবশ্য কর্তব্য। উপরোক্ত সকল গুণগুলির 
বিকাশসাধনের স্থান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তবে চিরাচরিত শিক্ষাদান 
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প্রণালী ও শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন 
শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদান প্রণালীর আমুল পরিবর্তন । 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের কর্মক্ষমতা ও উৎ্পাঁদনদক্ষতার 
উৎকর্ষদাঁধন করতে হলে কম সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মনে এই বোধটি, 
জাগাতে হবে যে জাতীয় সমৃদ্ধি ও আত্মোন্নতি লাভের জন্যে প্রত্যেকের 
কর্ম করা একান্ত প্রয়োজন এবং শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই যতদুর সম্ভব 
নিখুতভাবে ও দক্ষতার সদে কর্ম সম্পাদন করা উচিত। বিদ্যালয়ের 
প্রতিটি কাজ যাতে শিক্ষার্থীর এই মনোভাব নিয়ে করে শিক্ষকদের 
সে বিষয় সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, সেজন্যে তাদের উদ্দেশ্যহীন ও ক্রি 
পূর্ণ কাজ সর্বদা শিক্ষকরা দৃঢ়তা অথচ সহানুভূতির সঙ্ষে প্রত্যাথান 
করবেন। কর্ম সম্বন্ধে এই ভাবের উদ্রেক করার সদ্দে সদে শিক্ষার 
সকল সুরে শিল্পশিক্ষার উৎকর্ষসাধনের ব্যবস্থ। করতে হবে শিল্প 
বাঁনিজোর উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্ধকরী করার সহায়ক শিক্ষিত ও 
নিপুণ কর্মী তৈরী করার উদ্দেশ্যে ; আর এর জন্তেই কমিশনের নির্দেশ 
বিদ্যালয়ে বহুমুখী প্রবর্তন করে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও 
মেধা অনুযায়ী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান এবং অন্তান্ত 
ব্যবহারিক বিষয় পঠন পাঠনের সুযোগ দেওয়া যাতে শিক্ষান্তে তার! 
ব্যবহারিক শিক্ষার উচ্চ জ্ঞান লাভ করতে অথব! প্রয়োজন হলে কোন 
বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ করতে পাঁরে। 

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনের জগে প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের 
বর হৃদয়বৃত্তিগুলির, যেমন, আবেগ- 
চারুশিরপ্রিয়তা এবং স্বজনীশক্তি প্রভৃতির অন্থশীলনেরও 
ই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাস্থটীতে চারুশিল্প সন্গীত, 
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উপসংহারে বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষার অন্ততম প্রধান উদ্দেশ 
নিজ নিজ সম্প্রদায় ও নির্দিষ্ট পরিবেষ্টনীর মধ্যে শিক্ষার্থীরা যাতে 
সামাজিক, রাজনৈতিক, শিল্পবাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল 
বিষয়ের অধিনায়কত্ব অথবা পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ হয় 
সেই ভাবে তাদের শিক্ষিত করে তোলা । 


__তিন-_ 


নবসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ । 


মাধ্যমিক শিক্ষা কেবল উচ্চশিক্ষালাভের প্রস্তুতি কিংবা উচ্চশিক্ষা- 
লাভের আশায় বিশ্ববিদ্ভীলয়ে এবং ততসংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে 
গ্রবেশান্গমতি লাভের উপায় মাত্র*নয়। সেজন্যে এই স্তরের শিক্ষাকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত করাই শিক্ষা- 
মানত বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাসংস্কারকদের উতর 
৮908 এই স্তরেই অধিকাংশ ব্যক্তির বিধিবৎ শিক্ষা 
বা ফরম্যাল এডুকেশনের সমাপ্তি ঘটে। তাই এই স্তরের শিক্ষায় 
তাঁরা যাতে জীবিকাগত যোগাতাও অর্জন করতে পারে এবং শিক্ষা- 
সমাপ্তির পর ইচ্ছে করলে কোনো পেশী বা বৃত্তি গ্রহণ করে 
জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে সেদিকে (রেখে যেমন 
শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন তেমনি এই স্তরের শিক্ষাকাল 
অর্থাৎ কতদিন পৰ্যন্ত এই স্তরে শিক্ষালাভ করলে বয়স ও জ্ঞানের 
দিক দিয়ে তারা জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের কিংবা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
উচ্চশিক্ষীলাভের যোগ্য হতে পারে তাঁও নির্ণয় করা কর্তব্য বলে 
তার! মনে করেন। 
অনেকেরই ধারণা প্রচলিত বাবস্থার নির্দিষ্ট শিক্ষাকাল যে 
বয়সে সমাপ্ত হয় ও এই সময়ের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানলাভ 
হয় তাহ! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশান্রমতি লাভের কিংবা জীবনের 
দায়িত্ব গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট নয়৷ উপর্ধ প্রস্তাবিত বহুমুখী 
পাঠক্রমের কতকগুলি বিষয়ে দক্ষতা, অর্জন ও সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ 
করতে হলেও কমিশন মনে করেন এই স্তরের শিক্ষাকাল আরও 
কিছুদিন বাড়ানো প্রয়োজন ভাই মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন 


উর ভারতের শিক্ষাধারীর ইতিহাস 


শিক্ষাকাল এক বছর বাড়িয়ে মোট সাত বছরের অর্থাৎ ১১ থেকে 
১৭ বছর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা দেবার পরামর্শ দিলেন। 


নবসংগঠিত মাঁধামিক শিক্ষাব্যবস্থায় ৪ কিংবা ৫ বছরের প্রাথমিক. 


শিক্ষার (প্রাইমারী ) অথবা নিয্নবুনিয়াদীশিক্ষার (জুনিয়র বেসিক) 
পর শুরু হবে ৭ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা। এই সাত বছরের 
শিক্ষাকালের মধ্যে ৩ বছর থাকবে মধ্য (মিডল) অথবা নিয্ন- 
মাধ্যমিক (জুনিয়র সেকেণ্ডারী ) বা উচ্চ বুনিয়াদী (সিনিয়র বেসিক ) 
স্তরের জন্যে নির্দিষ্ট আর বাকী ৪ বছরে দেওয়া হবে উচ্চতর 
মাধ্যমিক শিক্ষ। ( হাইয়ার সেবেণ্ডারী স্টেজ. )। 

একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট করে বল! প্রয়োজন । কমিশনের 
সুপারিশে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১১ থেকে ১৭ বছর বয়স প্ন্ত 
নির্ধারিত হওয়ায় অনেকের মনে ধারণ! হতে পারে যে সরকার 
অনুমোদিত ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পধন্ত নিদিষ্ট বুনিয়াদী শিক্ষার, 
সবে নবপরিকলিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংঘর্ষ অনিবার্ধ। কিন্ত 
এ সন্দেহ অমুলক। কারণ জাকির হোসেন কমিটির এবং পরবর্তী 
কালের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির বিবরণীগুলিতে বর্ণিত 
বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিকম্তরের শিক্ষার পর মাধ্যমিকশুরের 
শিক্ষার কিয়দংশও অন্তভুক্ত করা হয়েছে। উচ্চবুনিয়াদী স্তরের 
শিক্ষা প্রক্কতপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের উপযোগী বয়সকালের 
মধ্যেই পড়ে। তা সত্বেও উচ্চবুনিয়াদী স্তরের লব্দে যাতে কোন 
সংঘষ না বাধে সেজন্যে কমিশন উচ্চবুনিয়াদী, মধ্য ও নিষ্নমাধ্যমিক 
বিদ্ঠালয়গুলির সাধারণ বিধিব্যবস্থা ও পাঠ্যতালিকার মধ্যে সমতা 
রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়াও, প্রাথমিক ব! নিন্ন- 
বুনিয়াদী, মধ্য বা৷ উচ্চবুনিয়াদী এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের 
পাঠ্যতালিকাও সুসম্বন্ধ ও ধারাবাহিক হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ 
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করে প্রথম ৮ বছরের শিক্ষাকে (নিস্বুনিয়াদী ও উচ্চবুনিয়াদী শিক্ষা) 
একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত করতে পারলে তবেই ১৪. 
বছর বয়স পধন্ত একটি সুসংগত, আবশ্তিক ও অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রবর্তন করা সম্ভব । 

মাধ্যমিক শিক্ষাকাল এক বছর বদ্ধিত করার প্রস্তাবে এক 
নতুন সমস্তার উদ্ভব হল। এই অগিরিক্ত এক বছরের শিক্ষাব্যবস্থা 
কি ভাবে করা যায়? অধিকাংশ দশম শ্রেণীর উচ্চবিগ্যালয়গুলির 
পক্ষে অতিরিক্ত এক বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। দেশের 
হাজার হাজার উচ্চবিগ্ভালয়গুলিতে যথাযোগ্য সাজসরঞ্জাম, 
উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী প্রভৃতির বাবস্থা করে এগার শ্রেণীর উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করতে সময় যেমন লাগবে প্রচুর তেমনি 
অর্থেরও প্রয়োজন যথেষ্ট। তাই কমিশন পরামর্শ দিলেন কিছু 
দিনের জন্যে প্রচলিত দশমশ্রেণীর উচ্চবিদ্যালয় ও এগারশ্রেণীর 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্ভালয়, (যেগুলি এখনই এক বছরের অতিরিক্ত 
শিক্ষার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের 
উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সক্ষম), এই উভয়বিধ বিছ্বালয়েই ব্যবস্থা থাকবে 
উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাদানের জন্যে । দশমশ্রেণীব বিদ্যালয়গুলিতে 
যথোপযুক্ত সাজসরঞ্জাম এবং উপযুক্ত গুণসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী 
প্রভৃতির ব্যবস্থা করে ক্রমশঃ এগারশ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
উন্নীত করতে হবে। আর যেসব বিদ্যালয় এখনই অতিরিক্ত 
এক বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সক্ষম সেগুলিকেও অনুমোদন 
দেবার আগে দেখতে হবে এগারশ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্ধালয়ে 
উন্নত হবার মত স্থান, সাজসরঞ্জাম, উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী ও তাদের 
বেতন ও পদোন্নতির উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং এরূপ বিগ্ভালয়গুলি বরাবর 
কার্ধকরী রাখার মত আধিক সামর্থ্য আছে কিনা। 


১১ 


১৬২ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


বিশ্ববিগ্ভালয় শিক্ষাকমিশনের সুপারিশের মত মাধ্যমিক শিক্ষা- 
কমিশনও প্রচলিত গ’বছরের ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা 
তুলে দিয়ে এর এক বছর মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে উচ্চতর 
মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্যে পরামর্শ দ্রিলেন। সেই সঙ্গে 
ইপ্টারমিভিয়েট স্তরের অন্ত বছরটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকোরসের 
সঙ্গে যুক্ত করে ব্রি-বাধিক ডিগ্রীকোর্স চালু করতেও বলেন । 

প্রচলিত ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজগুলি সম্বন্ধে কমিশনের 
নির্দেশ হল, যেখানে একই কতৃপক্ষের পরিচালনাধীনে ইণ্টার- 
মিডিয়েট কলেজ ও হাইস্কল দ্ুইই আছে সেখানে ইন্টারমিডিয়েট 
স্তরের সিনিয়র ক্লাশটি উঠিয়ে দিয়ে এবং জুনিয়র ক্লাশটি হাইন্থলের 
সঙ্গে যুক্ত করে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বা উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের প্রবর্তন করাঁর কোন অনুবিধাই নেই। আর যে সকল 
দন স্থান ও সাজদরঞ্জাম আছে, উপধুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী 
ও প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করে সেগুলিকে ত্রি-বাধিক ডিগ্রী 
কলেজে পরিণত করা যেতে পারে। প্রচলিত ব্যবস্থায় ডিগ্রী 
কলেজও  ছু'রকমের আছে। কোনো কোনো প্রদেশে দু'বছরের 
ডিগ্রী কলেজ আছে, কোথাও আবার চার বছরের কলেজে দু'বছর 
ইন্টারমিডিয়েট সুরের এবং অপর দু'বছর ডিগ্রীকোসের শিক্ষা 
দেওয়া হয়। দু'বছরের কলেজগুলিতে অতিরিক্ত এক বছরের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং উপযুক্ত গুণসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে ত্রি-বাঁধিক ডিগ্রী কলেজে পরিণত করা 
সন্তব। চার বছরের ডিগ্রী কলেজগুলি সম্বন্ধে কমিশন বল্লেন এই 
কলেজগুলির প্রথম বছরে প্রি-ইউনিভারদিটি কোর্সের শিক্ষা 
দেবার ব্যবস্থা করে বাকী তিন বছরে ডিগ্রীকোসের শিক্ষা দেওয়াই 
সমীচীন । যার! দশম শ্রেণীর উচ্চবিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হবে তাদের 
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বিশ্ববিদ্ভালয়ের উচ্চশিক্ষালাভের অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের 
উপযুক্ত করার উদ্দেশ্যে এক বছরের প্রি-ইউনিভারজিটি কোসের 
প্রবর্তন করার পরামর্শ কমিশন তাদের সুপারিশে দিয়েছেন। 
এই কোসে তিনটি বিষয় শিক্ষাদানের ওপর বিশেষ জোর দিতে 
হবে, প্রথমতঃ, যতদিন ইংরেজী ভাষা বিশ্ববিভ্ভালয়ের উচ্চশিক্ষার 
মাধ্যম থাকবে ততদিন শিক্ষার্থীদের এই ভাষা ভালভাবে শিক্ষা 
দিতে হবে, দ্বিতীয়তঃ, উচ্চশিক্ষাগ্রহণের পক্ষে অপরিহার্য আত্মচেষ্টায় 
বা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পড়াশোনা করার অভ্যাস তাদের 
আয়ত্ত করানো; তৃতীয়তঃ, সমসাময়িক সমাজবাবস্থা ও রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি এবং এই পরিস্থিতি ও সমাজব্যবস্থার ওপর আধুনিক 
বিজ্ঞানের প্রভাব সম্বন্ধে ছাব্রছাত্রীকে সাধারণ জ্ঞানদান। কমিশনের 
মতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে যে অসংলগ্ন 
ব্যবধান বর্তমান তা দূর করতে হলে প্রি-ইউনিভারসিটি: কোসে'র 
শিক্ষা সুচিন্তিত এবং সযত্বে নিণীত হওয়া আবশ্যক । 

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ( প্রোফেশান্তাল কলেজ) 
সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে, পৃতীদিকার্ধবিষয়ক বিদ্যা 
( এন্জিনীয়ারিং), চিকিৎসাশাস্ত্র মেডিসিন), কৃষিবিছ্ভা (এগ্রিকালচার), 
পশুচিকিৎসা (ভেটেরিন্থারী) প্রভৃতি বৃত্তিমূলক বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণের 
পূর্বে শিক্ষার্থীদের এ সকল বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে দেবার 
উদ্দেত্তে এক বছরের প্রি-প্রোফেশান্তাল কোসের প্রবর্তন করতে 
হবে এবং যাদের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হয়েছে ও যারা 
উচ্চবিগ্ভালয়ের পাঠ শেষ করে এক বছরের প্রি-ইউনিভারসিটির 
শিক্ষাও সমাপ্ত করেছে তাদেরই এই প্রি-প্রোফেশান্তাল কোর্স 
গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। সম্ভব হলে প্রোফেশান্তাল কলেজেই 
প্রি-প্রোফেশান্থাল কোসে'র প্রবর্তন করা উচিত অন্যথায় যে সকল 


১৬৪ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


ডিগ্রী কলেজে উপযুক্ত সুযোগস্থুবিধা আছে সেগুলিতে সাময়িকভাবে 
প্রিপ্রোফেশান্তাল কোর্সের শিক্ষদানের ব্যবস্থা করতে হবে | 

ভারতীয় সংবিধানের বাবস্থামত ১৪ বছর পধন্ত আবশ্যিক এবং 
অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন হলে বিভিন্নরূচি, মেধ! ও যোগ্যতা সম্পন্ন 
ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করতে আসবে । কমিশনের মতে এই সকল 
বিভিন্ররুচি, মেধা ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দাবী মেটাতে হলে 
প্রয়োজন মালটিল্যাটারাল্‌ অথবা মীলটিপারপাস্‌ তথা বহুমুখী বা 
সববার্থসাধক বিদ্যালয় স্থাপন করে ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা ও মেধা 
অনুযায়ী বিজ্ঞান, সাহিত্য, কৃষি, কারিগরি, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের 
শিক্ষাদানের বাবস্থা করতে হবে। এই সকল মাঁলটিপারপাঁস্‌ তথা 
বহুমুখী বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে যারা যন্ত্র ও শিল্প সম্বন্ধীয় 
উচ্চশিক্ষা, লাভ করতে চাইবে তাঁদের জন্যে পলিটেক্নিকৃস অথবা 
টেক্নোলজিক্যাল ইনস্টিট্যুট স্থাপন করে ছুই বাঁ ততোধিক বছর 
শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন কমিশন মনে করেন। প্রাদেশিক 
সরকার কতৃক কিংবা অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেক্নিক্যাল 
এডুকেশন কতৃক এদের সার্টিফিকেট অথবা! ডিপ্লোমা দেবার ব্যবস্থাও 
করতে হবে। 

আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে শতকরা পঁচাত্তর জনেরও বেশী 
লোক ক্কষিকাজ করে জীবিকার্জন করে থাকে, আঁর গ্রামাঞ্চলে ত 
কৃষিকাজই প্রধান উপজীবিকা বল! যায়। তাই কমিশন নির্দেশ : 
দিলেন প্রত্যেক প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ে " কৃষিবিষ্ভা' শিক্ষা 
দেবার বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষিবি্ভার সঙ্গে উদ্বানকর্ষণ 
বিদ্যা! (হৰ্টিকালচার ), পশুপালন এবং কুটিরশিল্প সম্বন্ধীয় শিক্ষণ- 
দানের ব্যবস্থা থাকবে। শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত-_ 
শিক্ষার অন্ততম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে তার বুদ্িবৃত্তি ও হাঁতেকলমে 


নবসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ ১৬৫ 


কাজ করার শক্তি ও দক্ষতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা যার সাহায্যে 
সে তার সমাজ ও সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন করতে পারে । আর 
দেশকে শিল্পসমুদ্ধ করে তুলতে হলে এবং সেই সঙ্গে পাশ্চান্তের 
শিল্লোন্নত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে প্রয়োজন 
দেশের শিল্পকর্সে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মদক্ষতা ও নৈপুন্ বৃদ্ধি করা। 

বহুদিন পূর্বে, ১৮৮২ খুষ্টাবে,,হাণ্টার কমিশন এদেশের একমুখী 
শিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রুচি, প্রবণতা ও মেধা অনুযায়ী 
বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদানের উদ্দেস্তে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন করে 
জ্ঞানমুখী শিক্ষার মতই তাদের শিল্পশিক্ষা বা কারিগরিবিগ্তাঞীনের 
সুযোগদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন । কিন্ত অনিবাধ কতকগুলি 
কারণবশত; ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত দেশের শিল্পশিক্ষার প্রসার ৰ! উন্নতি 
কিছুই হয় নি বলা বার। তাই মাধ্যমিক কমিশন তাদের শিক্ষা- 
পরিকল্পনায় শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ রূরে কয়েকটি 
মূল্যবান নির্দেশ দিলেন । 

কমিশনের মতে দেশে বহুসংখ্যক শিল্পশিক্ষা। প্রতিষ্টান স্থাপন করে 
বিশেষ চার ধরণের শিক্ষার্থীদের জন্যে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থ। করতে হবে। 
(১) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপরের চারটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের 
জন্যে টেকনিক্যাল হাইস্কুল বা মালটিপারপাস্‌ স্কুল স্থাপন করতে হবে। 
সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সব্দে এধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 
পার্থক্য হচ্ছে এখানে বিগ্ভালয়ের সাধারণ শিক্ষনীয় বিষয় ছাড়াও 
(১) আ্যাপ্লায়েড, ম্যাথেম্যাটিক্দ্‌ এবং জিওমেটি.ক্যাল ড্রয়িং (২) 
এলিমেন্টস্‌ অফ ওয়ার্কসপ টেক্নোলজি, (৩) এলিমেণ্টস্‌ অফ 
মেক্যানিক্যাল শএ্যাণ্ড . ইলেকটিক্যাল এন্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাঁকবে। (২) যারা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত 
করার অযোগ্য কিংবা আখিক কাঁরণবশতঃ যারা পড়াশোনা 


১৬৬ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


ছেড়ে দিয়ে যত শিগ গীর সম্ভব অর্থোপার্জন করতে বাধ্য হয় তাদের 
জীবিকাগত শিল্পশিক্ষা দানের জন্তে স্কুল অক ইনডাস্টি অথবা 
ট্রেড স্কুল স্থাপন করে মেক্যানিক্যাল এন্জিনীয়ারিং, ইলেক্ট্‌,ক্যাল 
. এন্জিনীয়ারিং প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন। 
এখানে সাধারণতঃ দু'বছর শিক্ষাদানের এবং শিক্ষার শেষে 
শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। (৩) যারা 
মাধ্যমিক শিক্ষাসমাপ্রির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ 
অপেক্ষা শিল্পসন্বন্বীয় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায় তাদের জন্যে 
থাকবে টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুট এবং এন্জিনীয়ারিং কলেজের 
ব্যবস্থা, যেখানে তার! তিন বছর শিক্ষালাভ করবে এবং শিক্ষান্তে 
ডিপ্লোমা! পাবে। (8) আর উপরোক্ত চার শ্রেণীর মধ্যে যার! 
শিক্ষা, শেষ করে কোন কর্মে নিযুক্ত হবার পরও ভবিষ্যৎ উন্নতির 
আশায় অবসর সময়ে সাহ্ধাক্লাশে যোগ দিয়ে নিজ নিজ পছন্দমত 
বিষয়ের অন্ুণীলন করতে আগ্রহী তাদের জন্যে সেইমত ব্যবস্থা কারে 
অর্ধোপার্জনের সন্ধে সঙ্গে তাদের শিক্ষার সুযৌগও দিতে হবে । 
এছাড়া, বড় বড় সহরে সেণ্টাল টেক্নিক্যাল ইনস্টট্যুট স্থাপন 
করে স্থানীয় বিগ্ভালয়গুলিতে শিল্পশিক্ষাসম্বন্ধীয় সহায়তা দানের 
বাবস্থা করতে হবে । যেখানেই সম্ভব ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিঠানগুলির 
নিকটে অনুরূপ শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে এই 
শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয়গুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় কাজ 
করতে সক্ষম হয়। শিল্পশিক্ষায় আযাপ্রেটিস্শিপ বা শিক্ষানবীশির 
বিশেষ প্রয়োজন, তাই উপযুক্ত আইন প্রণয়নের দ্বারা শিক্ষার্থীদের 
গ্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে 
বাধ্যতামূলক করতে হবে। দেশের শ্রমশিল্লের ওপর ইনডাদ্ট্রিয়াল 
এডুকেশন সেস্‌ নামক কর ধার্য করা প্রয়োজন এবং সংগৃহীত 


নবসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ ১৬গ 


অর্থ শিল্পশিক্ষার উন্নতি বিধানে বায় করা হবে। সকল স্তরের 
টেক্লিক্যাল এবং টেক্নোলজিক্যাল শিক্ষার পরিকল্পনায় শিল্প ও 
বাণিজোর প্রতিনিধিরা সর্বদা শিক্ষাবিদ্দের সঙ্গে সংযোগ রাখবেন । 
আর মাধ্যমিক শুরে শিল্পশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সাধারণ আদর্শের 
মধ্যে সমতা রক্ষার উদ্দেশ্তে শিল্পশিক্ষার পাঠক্রম নির্ধারণে অল 
ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেক্নিক্যাল এডুকেশন এবং এর অধীনস্থ 
প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা গ্রহণ বিশেষ কর্তব্য। 

মাধামিক  শিক্ষীকমিশন তাঁদের বিবরণীতে উচ্চবিদ্যালয়, 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
ছাড়াও পাবলিক স্কুল, রেসিডেনশ্তাল স্কুল, রেসিডেনস্তাল ডে স্কুল 
এবং অন্ধ, মুক ও বধির প্রভৃতিদের শিক্ষাদানের বিগ্ভালয়গুলির 
( এগুলিতে ১১ থেকে ১৭ বছর বয়স পযন্ত শিক্ষী দেওরা হয়) 
সম্বন্ধে এবং স্ত্রশিক্ষার বিষয়ও আলোচনা করেছেন। টি! 

ভারতের পাবলিক স্ুলগুলি ইংলণ্ডের পাবলিক স্থলের আদর্শে 
গঠিত বলা যায়। তাই স্বাধীনভারতে এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজন আছে কিনা এ নিয়ে মত বিরোধের অন্ত নেই। কেউ 
কেউ মনে করেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এধরণের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন 
নেই কারণ এগুলিতে সংকীর্ণমনা ও চালবাজ কতকগুলি নাগরিকের 
স্ষটি হয় মাত্র যার! গণতান্্রিক সমাজে নিজেদের স্থান করে নিভে অক্ষম । 
আবার অপর দলের মতে পাব-লিক স্কুলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের সীমাবদ্ধ 
বুদ্ধিবৃত্তি, অপরের প্রতি সহানুভূতির অভাব এবং অবিনীত আচীর- 
ব্যবহার সত্বেও যথার্থ জনসেবক ব! পাবলিক সাঁরভেণ্ট হবার গুণও, 
যেমন, নিয়মকান্জন মেনে চলা, কোন কিছু গড়ে তোলার এবং 
দাযিত্বগ্রহণের তৎপরতা প্রভৃতিও এদের মধ্যে যথেষ্ট পরিলক্ষিত 
হয়। অতএব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পাবলিক স্থলেরও প্রয়োজন আছে । 


১৬৮ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


প্রতিকূল এবং অঙ্ককুল যুক্তিগুলির যথাযথ বিচার করে কমিশন 
স্থির করলেন এগুলিকে ঠিকভাবে পরিচালিত করে জাতীয় শিক্ষার 
আদর্শে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে দেশের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে 
তোলার পক্ষে সতা এগুলি সহায়ক হবে। তবে যেহেতু এই 
বি্ভালয়গুলিতে সাধারণতঃ অবস্থাপন্ ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েরাই 
পড়াশোনা করতে যায় সেজন্টে এগুলিতে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় 
সরকার কতৃক সাহায্যদানের বিশেষ প্রয়োজন নেই | বর্তমানে 
যে সাহাযা দেবার বাবস্থা আছে ক্রমশঃ তার পরিমাণ হাস করে 
এগুলিকে স্বাবলম্বী করতে হবে । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের? 


মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ফ্রি স্টডেন্টশিপের ব্যবস্থা অবশ্য 
করতে পারেন। 


কমিশনের মতে গ্রামাঞ্চলে রেসিডেনশ্তাল স্কুল বা আবাসিক 
বিদ্যালয় স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন । আর খাদের কর্মেপলক্ষে 
প্রায় স্থান বদল করতে হয় সেইসব সরকারী কর্মচারীদের ছেলে- 
মেয়েদের জন্যেও কতকগুলি আবাসিক বিদ্যালয় থাকা আবশ্যক । 
এধরণের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করে 
থাকার সামাজিক আচারব্যবহারের, সমাজসেবা প্রভৃতির 
শিক্ষালাভও হয়। সন্নিকটে শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে 
পারলে শিক্ষার্থীরা গৃহ পরিবেশ ও গৃহের প্রভাব থেকেও বঞ্চিত 
হবে না। 

রেপিডেনস্তাল ডে স্কুলে শিক্ষার্থীর! সকাল ৮টা থেকে সন্ধা ৬টা 
পৰ্যন্ত থাকার স্থযোগ পায়, তাই বিদ্ভালয়ের লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, 
প্রভৃতি তারা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া শিক্ষকদের 
ঘনিষ্ট সংস্পর্শলাভ এবং পাঠাবিষয় বহিভূত ক্রিম্নাকলাপের ও 
হুপারভাইজড, স্টাডির স্থযোগ এখানে অনেক বেশী, তাই কমিশন 


নবসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ ১৬৯ 


"অধিক সংখ্যায় এধরণের বিদ্যালয় স্থাপনেরও প্রয়োজন আছে মনে 
করেন। এছাড়া, অন্ধ, মুক ও বধিরদের জন্যেও যত বেশী বিদ্যালয় 
স্থাপন করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা যায় ততই দেশের মঙ্গল। 
এই বিগ্ভালয়গুলিও কমিশনের মতে আবাসিক হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং 
শিক্ষার্থীরা উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্যন্ত এখানে যাতে থাকতে পারে 
সেরূপ ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন । ৩ 

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন বলেন বর্তমানযুগে মেয়েদের জন্যে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন নেই! তবে বাঁলিকা- 
বিদ্যালয়ে এবং যেখানে সহশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে সেসব প্রতিষ্ঠানে 
বালিকাদের গারস্থা বিজ্ঞান, হোম ক্রাফট» মিউজিক, ড্রয়িং প্রভৃতি 
শিক্ষাদেওয়ার বিশেষ বাবস্থা থাক! প্রয়োজন | সেই সঙ্গে যেখানে 
সহশিক্ষা দেওয়া হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিকা নিয়োগ করা, 
ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের জন্তে স্বতন্ত্র বিশ্রামকক্ষ, খেলার মাঠ প্রভৃতির . 
সুব্যবস্থা করাও দরকার । আর যেখানে স্বতন্ত্র বাঁলিকাবিগ্ভালয়ের 
চাহিদা বেশী সেখানে প্রাদেশিক সরকারের! এরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের 
জন্যেও সচেষ্ট হবেন। 

শিক্ষাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণের সময় বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত আলোচনা- 
কালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভাষার শিক্ষাদান সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন 

ভাষা শিক্ষা । কিমের নিকট উ্াগিত হয়েছিল। মাধামিক 

বিদ্যালয়ে কতগুলি ভাষা বিদ্যার্থীদের পক্ষে শিক্ষা করা 

সম্ভব এবং কোন্‌ কোন্‌ স্তরে ভাষা শিক্ষা শুরু করা কর্তব্য ? স্বাধীন- 
ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য পুর্ব থাকার প্রয়োজন 
আছে কিনা এবং হিন্দীভাব। শিক্ষা আবশ্যিক হওয়া উচিত কিনা 
ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করা হয়েছিল । 

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি এবং এগুলির পরম্পরবিরোধী উত্তর যথাযথ 


১৭০ ভারতের শিক্ষাবারার ইতিহাস 


বিচার করে কমিশন নব পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ভাবার শিক্ষাদান 
সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দেশ দিলেন। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার 
সকল স্তরেই মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক “ভাবার মাধ্যমে 
শিক্ষা দেওরা কর্তব্য ৷ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের (যাদের মাতৃভাষা এবং 
আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষা এক নয়) জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা! উপদেষ্টা 
সমিতির নির্দেশমত বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । অর্থাৎ বিদ্যালয়ে 
ন্যনতম চল্লিশটি ছাত্রছাত্রী থাকলেই অন্ততঃ একজন শিক্ষক নিয়োগ 
করেও সকল শ্রেণীতে তাদের মাতৃভাষার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে 
আর উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকলে স্বত্ত বিদ্যালয় স্থাপন করে 
তাদের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে । 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কতগুলি ভাষ| শিক্ষাদান কর্তব্য এবং কোন্‌ 
কোন্‌ স্তরে ভাবা শিক্ষা শুরু কর! উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে বিদেশে 
ভাষা শিক্ষাব্যবস্থার নজির দেখিয়ে কমিশন মন্তব্য করলেন যে শিশুদের 
পক্ষে এক সর্জে তিনটি ভাষা শিক্ষা করা এমন কিছু কঠিন নয়, বিভিন্ন 
ভাষার বিভিন্ন প্রকার অক্ষর শেখার ফলে পরিশ্রম হয়ত কিছু বেশী 
হবে, তবু পরবর্তীকালের চেয়ে শিশুবয়সেই এগুলি আয়ত্ত করা অনেক 
বেশী সহজ। সেজন্যে সিনিয়র বেসিক অথবা মধ্যবিগ্ভালয় স্তরে 
শিক্ষার্থীদের ইংরেজী ও হিন্দী দুটি ভাষার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন, ইতিমধ্যে মাতৃভাষ| তাদের কিছুটা আয়ত্ত হয়ে যাবে। 
তবে ছুটি ভাবাই একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া চলবে না, প্রথম বছরে 
একটি শিক্ষা দিয়ে অপরটি পরের বছরে শিক্ষা দেওয়াই রিধেয়। উচ্চ এবং 
উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষার্থীদের ছুটি ভাষা শিখতে হবে, তার 
মধ্যে একটি হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষ! আর অপরটি শিক্ষার্থীরা 
নিজেদের প্রয়োজনমত নির্বাচন করে নেবে। 

হিনদীভাবা শিক্ষাসম্বন্ধে কমিশন বলেন কেন্দ্রে এবং কতকগুলি 


নবসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ ১৭১ 


প্রদেশে হিন্দীভাবা সরকারীভাবা রূপে গৃহীত হয়েছে অতএব মাধ্যমিক 
স্তরের সকল শিক্ষার্থীরই এই ভাবার প্রাথমিক জ্ঞীনলাভ করা৷ প্রয়োজন, 
সেজন্যে নধ্যবিদ্ভালয় বা সিনিয়র বেসিক স্তরে হিন্দীভাবাও শিক্ষা 
দিতে হবে | হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলে ক্রমশঃ এই ভাষা শিক্ষার 
মান উন্নত কর! প্রয়োজন সন্দেহ নেই কিন্তু অহিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলে 
ভাষাটি যাতে শিক্ষার্থীরা মোটামুটি শিখে নিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনে 
কাজে লাগাতে পারে সেইমত শিক্ষ| দেওয়াই যথেষ্ট | 

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত হল, মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষ! শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং 
মধ্যবিষ্যালয়ে এচ্ছিক বিষয়রূপে এই ভাষা শিক্ষার সুযোগ দিতে 
হবে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গ্রহণ না করে যারা সিনিয়র 
বেসিক বা মধ্যবিগ্ভালয় স্তরের শিক্ষা শেষ করবে পা তাদের 
এইভাষার প্রাথমিক জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করা মীর যার! é 
উচ্চশিক্ষালাভ করতে চায় তাদের জন্যে মাধ্যমিক বিভীর্ ইংরেজী 
ভাষার উচ্চতর শিক্ষার বা আ্যাডভান্সড্‌ কৌসের বিশেষ বন্দোবস্ত 
থাকা প্রয়োজন |: উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বহুমুখী 
শিক্ষান্ুীর কতকগুলি বৃত্তিমূলক বিষয় শিক্ষার পক্ষে এবং উচ্চতর 
মাধ্যমিক স্তরের ও বিশ্ববিষ্ভালয় স্তরের শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ের 
শিক্ষালাভের জন্যে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা প্রয়োজন যতদিন না দেশীয় 
ভাষায় এ সকল বিষয়ের উপযুক্ত পুস্তক রচিত হচ্ছে। 

এছাড়া, কমিশনের মতে উচ্চবিষ্ঞালয়ে অথবা ডচ্চতর মাধ্যমিক 
যাতে ইচ্ছে করলে শিক্ষার্থীরা এগুলিরও অন্নশীলন করতে পারে। 

উপসংহারে কমিশন বলেছেন ভালভাবে ভাষা শিক্ষা দেওয়া এবং 
বিদ্যার্থীদের পক্ষে সেই ভাষা সহজে আত্মত্ত করা সম্পূর্ণ নির্ভর করে 


১৭২ ভারতের শিক্ষাবারার ইতিহাস 


উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী এবং উত্তম সাহিত্যের ওপর। সেই সঙ্গে 
ভাঘাশিক্ষাদানের প্রথালীরও পরিবর্তন আবশ্যক | ইংরেজী, হিন্দী, 
মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাবা, যে কোনে ভাবাই হোক ভালভাবে 
সাধারণ গন্য পাঠে সক্ষম হবার আগেই শিক্ষার্থীকে ব্যাকরণের সুত্র 
মুখস্থ করালে ভাষার প্রতি তার বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয় মাত্র। 
উপযুক্ত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা! করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষকদের 
ভাবাশিক্ষাদান প্রণালীর ট্রেনিং দেওয়া, দ্বিতীয়তঃ, বিদ্ঠালয়ের বিভিন্ন 
স্তরের ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার উপযোগী গন্যে এবং পদ্যে উন্নত ধরণের 
পুপ্তক রচনায় যোগা ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের উৎসাহিত কর1। 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠক্রম ও পাঠ্যতালিকা বহুদিন 
থেকেই সমালোচনার বিষয় হরে উঠেছিল । মাধ্যমিক শিক্ষাকমিখনের 
কাছেও অনেকে এ নিয়ে বহু আলোচনা ও 
নাস রানে সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে এই 
পাঠক্রম অত্যন্ত সংকীর্ণ, পুথিগত এবং তন্বমূলক। 
বাক্তিত্রেরট পুর্ণ বিকাশসাধনের উপযোগী ক্রিয়াকলাপের কোনো 
ব্যবস্থাই এতে নেই উপরন্ত সুগভীর ভাব ও তাৎপর্যহীন কতকগুলি 
পুস্তকের সমষ্টি মাত্র করে তোল! হয়েছে পাঁঠক্রমকে | বিভিন্নরুচি, 
মোগ্যতা ও মেধা সম্পন্ন নবযৌবনোন্মুখ ছাত্রছাত্রীর বিভিন্নপ্রকার 
প্রয়োজনের উপযোগী বৈচিত্র নেই আদৌ, শুধুমাত্র পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়া এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অনুমতি লাভ করাই এরূপ 
পাঠক্রমের লক্ষ্য। সেজন্যে জীবিকাগত কোনো ব্যবহারিক বা বৃত্তিমূলক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এতে নেই। সংক্ষেপে বল! যায়, মাধ্যমিক 
শিক্ষার মতই এর পাঠক্রমেরও জীবনের সঙ্গে কোনো সন্বন্ধই নেই । 
বারহারিক জীবনের কোনো প্রস্তুতি এই শিক্ষালাভের দ্বারা তয় 
না। কমিশন এই সমালোচনার যাথার্থয স্বীকার করে নবপরিকল্পিত 


ন্বসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ ১৭৩, 


ক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রম পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি নির্দেশ দিলেন । 
তাদের মতে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে বিদ্যালয়ের 
পাঠক্রম নির্ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য, আর এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি 
নীতি অনুসরণ করাও প্রয়োজন। প্রথমে মনে রাখতে হবে 
শিক্ষার্থীর বিগ্ভালয জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই পাঠক্রমের অন্তভূক্তি 
শ্রেণীতে, গ্রন্থাগারে, গবেষণাগারে, শিক্ষকদের সাহচর্ষে লদ্ধ অভিজ্ঞতা 
তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে সুষম ব্যক্তিত্বের বিকাশ- 
সাধন করতে সক্ষম! দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত রুচি, প্রয়োজন, যোগ্যতা ও 
মেধার বিভিন্নতার কথ! চিন্তা করে পাঠক্রমকে যথেষ্ট বৈচিত্রাপূর্ণ ও 
স্থিতিস্থাপক করে তুলতে হবে। তৃতীয়ত শিক্ষার্থীর সমাজেরআদর্শ ও 
প্রয়োজনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অপরিহার্য সম্বন্ধ থাক! প্রয়োজন, 
তাহলে শিক্ষকেরা সহজে শিক্ষার্থীদের মনে তারা যে সমাজের অবিচ্ছেগ্ 
অংশ এ ধারণার স্থষ্ট করতে পারবেন আর সমীজও তাহলে বিদ্যালয়কে 
সমাজ জীবনের অবিচ্ছেন্চ অংশ মনে করতে পারবে। চতুর্থতঃ, বিদ্যালয়ের 
পাঠক্রম নির্ধারণে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও কর্মে দক্ষতা অর্জনের 
বিষয় চিন্তা করাই যথেষ্ট নয় সেইসদ্দে তারা যাতে রুচিস্দতভাবে 
অবসর বিনোদনের শিক্ষারও স্থযোগ পায় সেইভাবে পাঠক্রম নির্ণয় 
করা আবশ্যক, এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে খেলাধুলো, সামাজিকতা, চাকশিল্প, 
ললিতকলা৷ প্রভৃতির অনুশীলনের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন । পঞ্চমতঃ, 
পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে পারস্পরিক সন্বন্ধযুক্ত করতে হবে। 
উপরোক্ত নীতিগুলি অনুসরণ করে কমিশন বলেন যেহেতু মধ্য- 
বিদ্যালয় বা সিনিয়র বেসিক স্তর প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক স্তরের সম্প্রসারণ 
অতএব এই ছুই স্তরের পাঠক্রম ও শিক্ষাদানপ্রণীলীর মধ্যেও সামগ্স্ত 
থাকা| আবশ্তক। প্রাথমিক স্তরে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
প্রচলিত, অতএব মধ্যবিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যতালিকায় কর্মের 


রখ] 


নী ভারতের শিঙ্ষাবারার ইতিহাস 


ওপরই বিশেষ জোর দিতে হবে, তাহলে এই উভয়বিব শিক্ষান্তরের 
বারাবাহিকতাঁও বজায় থাকবে । আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য 
মধ্যবিষ্যালয়স্তরের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয় স্থপপ্ডিত করা নয়, 
শুধুমাত্ৰ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সাধারণ জ্ঞানদানই এই স্তরের উদ্দেশ্য । 
অতএব ধ্যবিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমে ভাবা, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ 
বিজ্ঞান, গণিতশান্ত্র, স্দীত ও চারুশিল্প, শিল্পবিদ্যা (ক্যাফট.) এবং 
শরীর ও স্বাস্থ্য সন্বন্ধীয় শিক্ষা, এই সাতটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করাই যথেষ্ট। 
এই স্তরে ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত হল শিক্ষার্থীদের 
মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষ। শিখতে হবে, সেই সন্দে সরকারী ভাব 
হিন্দীও শেখা প্রয়োজন, -আর যাদের মাতৃভাষ| হিন্দী তার। এর 
পরিবর্তে অন্য একটি ভাষাও শিখতে পারে। এ ছাড়া, প্রত্যেক 
বিগ্ভালয়ে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাক! 
প্রয়োজন 1 তবে শিক্ষার্থীদের অথব| অভিভাবকদের আপত্তি থাকলে 
ইংরেজী ভাবা আবশ্যিক করা যাবে না। যে সকল ছাত্রছাত্রী ইংরেজী 
শিখতে চাইবে না তাদের অন্য একটি বিকল্প ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে। ইংরেজী ভাষা এচ্ছিক বিষয়রূপে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
যে সকল বিদ্যালয়ে থাকবে সেখানে যারা এচ্ছিক বিষয়রূপে ইংরেজী 
শিখবে ন! তাঁদের জন্যে মাতৃভাষার উচ্চতর পাঠ্যস্থচীর ( আযাডভান্সড. 
কোর্স”) বিকল্প ব্যবস্থাও থাকবে। এই স্তরে মাতৃভাষা কতকটা আয়ত্ত 
হলে অন্য ছুটি ভাষার শিক্ষাদান শুরু হবে। এ ছুটি ভাষাও আবার 
একই সঙ্গে না শিখিয়ে একটি শেখাবার এক বছর পরু অন্যটি শেখাতে 
হবে। - আর এই ভাব দুটির সাহিত্যিক বিষয় আলোচনা না করে 
শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনে যতটুকু দরকার সেইমত শিক্ষা দেওয়া উচিত৷ 
শিল্প শিক্ষাদান সম্বন্ধে কমিশনের নির্দেশ হল এই স্তরে স্থানীয় 
“কোন শিল্প স্থানীয় উপকরণাদির সাহায্যে শিক্ষা দিতে হবে। 
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উচ্চবিদ্ভালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্বন্ধে 
কমিশনেরহ স্থপারিশ হল, এই স্তরের ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত রুচি, 
সামর্থ্য, মেধা ও প্রয়োজনের বিভিন্নতার বিষয় চিন্তা করে পাঠক্রমকে 
বৈচিত্রাপুর্ণ করতে হবে যাতে যোগ্যতা, মেধা ও রুচি অন্যারী ছাত্র- 
ছাত্রীরা ভ্ঞানবিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্তা ইত্যাদির বিভিন্ন ধারায় পঠন- 
পাঠনের ন্ুয়োগ পায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাসমাপ্তির পর 
অধিকাংশ বিগ্যাথীরই উচ্চ শিক্ষালাভের স্থযৌগ ঘটে না, উপরন্ত তাদের 
অর্থোপার্জনের জন্যে তৈরী হতে হয়। তাই এই স্তরে শিক্ষার্থীদের 
বৃত্তিমূলক কোন কর্মের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আর উচ্চবিদ্যালয় 
এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম একই আদর্শে রচিত হবে, 
পাঠক্রমে সকল ছাত্রছাত্রীর জন্যে থাকবে কতকগুলি “কোর সাবজেক্ট 
এবং কতকগুলি “অপশন্যাল সাব্‌জেক্ট' বা এচ্ছিক বিষর। উভয়বিধ 
বিষয়গুলি পারস্পরিক সঙ্ন্বযুক্ত করে শিক্ষা দিতে হবে! অতএব 
কমিশন নির্দেশ দিলেন উচ্চবিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
পাঠক্রমে থাকবে, (অ) (৯) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিকভাবা অথবা 
মাতৃভাষা এবং একটি ক্লাসিক্যালভাষার সংযুক্ত পাঠ্যন্থচী, (২) আরো। 
একটি ভাষ! নিয়োক্ত ছয়টি ভাষার মধ্যে থেকে নির্বাচন করে শিক্ষার্থীরা 
শিখবে, যথা, (ক): হিন্দী (যাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয় তাদের জন্যে ), 
(খ) প্রাথমিক ইংরেজী (যারা মধ্যবিদ্ালয়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা 
করে নি তাদের জন্যে), (গ)  আযাডভান্সড বা উচ্চতর ইংরেজী 
€যার। পুর্ববর্তীন্তরে ইংরেজী শিখেছে তাদের জন্যে, ) (ঘ) হিন্দী 
ছাড়া একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা, (ড) ইংরেজী ছাড়। একটি 
আধুনিক বিদেশী ভাষা এবং (চ) একটি ক্লাসিক্যাল ভাষা । 

(অ) (১) ‘সোস্যাল স্টাডিজ’ এর সাধারণ পাঠ্যস্থচী প্রথম 
ছ’বছর পড়ানো হবে মাত্র । 
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(২) গণিতশাস্সহ সাধারণ বিজ্ঞানের ও সাধারণ পাঠ্যস্থচী 
প্রথম দু'বছর পড়ানো হবে। 

(ই) নিম্নোক্ত নয়টি শিল্পবিগ্ভা থেকে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ 
রুচিমত একটি নির্বাচন করে শিক্ষালাভ করবে, (স্থানীয় প্রয়োজনানুসারে 
শিল্পবিগ্ঠার সংখ্যা আরও বাড়ানো যেতে পারে)_(ক) তাত শিল্প, (খ) 
কাঠের কাজ, (গ) ধাতুর কাজ, (ঘ) উদ্ভান-নির্াণ কৌশল, (ও) 
দজির কাজ (চ) যুদ্রাঙ্কন বিদ্যা, (ছ) কলকারখানার কাজ (জ) 
সীবন ও স্থচীকর্ম এবং (ঝ) মডেলিং বা নক্সার কাঁজ। 

(ঈ) নিম্নোক্ত সাতটি বিভাগের-_(ক) হিউম্যানিটিস বা মানবীয় 
বিষয়, (খ) বিজ্ঞানাদি, (গ) ঘন্ত্রশিলপ, (ঘ) বাণিজ্য সম্বন্ধীয়, (উ) 
কৃষি সম্বন্ধীয়, (চ) ললিত কল! ও (ছ) গৃহ বিজ্ঞান,_যে কোন 
একটি বিভাগ থেকে শিক্ষার্থীরা তিনটি বিষয় নির্বাচন করে শিক্ষালাভ 
করবে, যথা-_(ক) হিউম্যানিটিস বা মানবীয় বিষয় স্বন্ধীয়_ 

(১) একটি ক্লাসিক্যাল ভাষা অথবা ‘অ’ বিভাগের ২নং ধারা 
থেকে পূর্বে লওয়| হয় নি এমন একটি ভাষ! তৃতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ 
করতে হবে, (২) ইতিহাস, (৩) ভূগোল, (৪) অর্থবিজ্ঞান ও 
পৌরবিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান, (৫) মনস্তত্ব ও. তৰ্কশাস্ত্ৰ, (৬) 
গণিত শাস্ত্র, (৭) সঙ্গীত এবং (৮) গার্স্থা বিজ্ঞান । 

(খ) বিজ্ঞীনাদি-(১) পদাৰ্থবিদ্যা, (২) রসায়ন বিদ্যা, (৩) 
জীববিদ্৷, (৪) ভূগোল বিদ্যা, (৫) গণিত শান্ত, (৬) শারীর 
বিজ্ঞান ও স্বাস্থা-বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান ( অবশ্য জীববিগ্ভার 
সঙ্গে লওয়া যাবে না)। 

(গ) যন্ত্র শিল্ন--(১) ত্যাপ্লায়েড, ম্যাথেম্যাটিক্দ্‌ ও ভিওমেটি ক্যাল 


ড্রয়িং, (২) আযাপ্নায়েড_ সায়েন্স, (৩) মেকানিক্যাল এন্জিনীয়ারিং ও 
(৪) ইলেক্টিক্যাল এন্জিনীয়ারিংএর প্রাথমিক জ্ঞান। 
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(ঘ) বাণিজ্য বিষয়ক--(১) কমাসর্ণাল প্র্যাকটিস, (২) বুককিপিং, 
(৩) কমাসণাল জিওগ্রাফি অথবা অর্থবিজ্ঞান এবং পৌরবিজ্ঞানের 
উপক্রমণিকা, এবং (৪) শটহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং। | 

(ঙ) ক্বষিবিদ্বা-_(১) সাধারণ ক্ষিবিদ্ছা, (২) পশুপালন 
সম্বন্ধীয় বিদ্যা, (৩) উদ্ভান-নির্সাণ ও উদ্ভানকর্ষণ বিদ্যা, এবং (৪) 
এগ্রিকালচারাল কেমিষ্টি ও উদ্ভিদ বি্ধা। 
". (চ) ললিত কলা--(১) চারুশিল্পের ইতিহাস, (২) অঙ্কন ও 
নক্সাকরণ, (৩) চিত্রবিগ্ঠা, (৪) মডেলিং, (৫) সঙ্গীত ও (৬) নৃত্য । 

(ছ) গাৰ্স্থা বিজ্ঞান__(১) গাহ্‌স্থা অর্থনীতি, (২) পুষ্টিকর খাছা- 
. ব্যবস্থা ও পাক প্রণালী, (৩) জননী স্থলভ সেবা নৈপুণ্য (মাদার 
ক্রাফট্‌ ) ও শিশু-তত্বাবধান, ও (৪) পরিবারিক সুব্যবস্থা ও শুশ্রযা ৷ 

এ ছাড়াও শিক্ষার্থী উপরোক্ত যে কোন বিভাগ থেকে একটি 
অতিরিক্ত বিষয় নিজের পছন্দমত গ্রহণ করতে পারে। এই পাঠক্রম 
সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য । পৃথগ.ভূত পাঠক্রম 
অনুসরণ করে শিক্ষা শুরু হবে উচ্চবিদ্যালয়ের এবং উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিছ্ধালয়ের দ্বিতীয় বছর থেকে, অবশ্য নির্বাচিত শিল্পবিদ্যাটি প্রথম 
বছর থেকেই শিখতে হবে। এই স্তরে মাতৃভাষা, ছাড়াও শিক্ষার্থীর 
পছন্দমত ইংরেজী বা হিন্দী কিংবা অন্ত একটি ভাষা শিখতে হবে। 
. যাদের ভাষাশিক্ষার বিশেষ ক্ষমতা থাকবে তারা অতিরিক্ত একটি 
- ভাষা তৃতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করতে পারবে । 

মাতৃভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং মাতৃভাষা 
শিক্ষাদানের জন্যে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ কর! প্রয়োজন। 

অপর ভাষাগুলি (ইংরেজী বা ক্লাসিক্যাল অথবা কোন একটি 
আধুনিক ভারতীয় ভাষা) দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনের 
উপযোগী করে শিক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যাতে এসকল 


৯১২২ 
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ভাষার পুস্তকাদি পড়ে ভালভাবে বুঝতে পারে, সেই সঙ্গে কথাবার্তায় 
নিভূলিভাবে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে, আর সহজ 
ও সাধারণ বিষয় শুদ্ধভাবে লিখতে পারে। 

ইতিহাস, ভূগোল অর্থনীতি, পৌরনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলির সমন্বয়ে 
আধুনিক্কালে “সোস্তাল স্টাডিজ” ব| সামাজিক পারিপাশ্বিকের শিক্ষা 
প্রচলিত হয়েছে, শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিবেশের উপযোগী করার 


উদ্দেশ্যে ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলি সমদ্িতভাবে (8৪ &: 


9০298081101) পড়ানো আবশ্যক। তার ফলে শিক্ষার্থীরা 
সামজিক পরিবেশের উপযোগী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজসন্বন্ধীয় 
নানা বিষয়ের শিক্ষালাভ করবে, যেমন, সমাজ কিভাবে গড়ে 
উঠলে, পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি প্রভৃতির সৃষ্টি করে 
ও কি প্রকারে হয়েছে এবং এগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি 
বিষয়ের জ্ঞান লাভ করবে । 

পাঠক্রমের নির্দেশদানের পর বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধেও 
কমিশন তাদের মূলাবান উপদেশ দিয়েছেন। কমিশনের মতে উন্নত 
ধরণের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব শিক্ষাদপ্তরের এবং 
কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক অন্ততঃ টেক্ষ্ট বুক কমিটির” প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠ- 
পোঁষকতায় প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে একটি ‘হাই 
পাওয়ার কমিটি’ গঠন করতে হবে সাতজন উচ্চপদস্থ, জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের নিয়ে, যেমন, (১) রাষ্ট্র বিচারক সম্প্রদায়ের উচ্চপদস্থ 
একজন, হাইকোটের জজ. হলেই ভাল, (২) সংশ্লিষ্ট প্রদেশের 
পাবলিক সাভিস কমিশনের একজন সন্ত, (৩)' সংশ্লিষ্ট প্রদেশের 
একজন ভাইস্চ্যান্দেলার, (৪) একজন প্রধান শিক্ষক অথব| প্রধান 
শিক্ষিকা, (৫ এবং ৬) কমিটির অন্থান্ত সদ্তদের দ্বারা নির্বাচিত দ্রজন 
প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ (৭) শিক্ষা অধিকর্তা । 


নবসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ -১৭৯ 

শিক্ষা অধিকর্তা কমিটির সেক্রেটারী হবেন। কমিটি সভাপতি নির্বা- 
চনও করতে পারেন আর কমিটির সদশ্ততা পাঁচ বছরের জন্তে নির্ধারিত 
হবে। প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের সরকার সদশ্তদের মনোনীত “ 
করতে পারে। কমিটির স্বাধীনভাবে কাঁজ করার ক্ষমতা থাকবে । 

কমিটির কাজ হবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তভু'ক্ত 
সকল পুস্তক সমালোচনার জন্যে অভিজ্ঞ সমালোচকদের তালিকা ঠিক 
করে রাখা এবং পাঠাপুস্তক ও বিদ্যালয়ে পাঠ্য অন্তান্ত পুস্তক রচনার 
জন্যে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো । এ সকল পুস্তক প্রকাশের 
ব্যবস্থাও কমিটি করবেন এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থের একটি “ফাণ্ থেকে 
দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া, পুস্তকের ব্যবস্থা করাঃ 
বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দুগ্ধ বিতরণ, মধ্যাহৃকালীন 
আহার ও সান্ধ্যকালীন জলযে!গের জন্যে অর্থ সাহায্য করা প্রভৃতির 
ব্যবস্থাও কমিটি করবেন। এ ছাড়া, যে সকল গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের 
পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলে গৃহীত হবে তাদের উপযুক্ত দক্ষিণা ও 
প্রাপ্যাংশ দেবার ব্যবস্থা করা কমিটিরই কর্তব্য। কমিটির নিজস্ব 
দপ্তর থাকবে, এই দপ্তরের বায়ও নির্বাহ হবে পুস্তক বিক্রয় লব্ধ অর্থের 
‘ফাণ্ড’ থেকে। 

পাঠ্যপুস্তকের কাগজ, মুদ্রণ, আকার এবং উদাহরণস্বরূপ প্রদত্ত 
ছবি ইত্যাদিও উন্নত ধরণের হওয়! আবশুক, এই উদ্দেগ্যে কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং সম্ভব হলে প্রাদেশিক সরকারের! ভাল ভাল উদ্নাহরণের 
‘বকের’ সংগ্রহশালা স্থাপন করে পুস্তকে প্রদত্ত উদ্নাহরণের ছবি 
ইত্যাদির মানোনর্মনের উদ্দেশ্ত “টেক্ষ্ট বুক কমিটি’ ও প্রকাশকদের 


কাছে ‘রক’ সরবরাহের বাবস্থা করবেন। 
বিছ্ভালয়ে প্রায়শঃ পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের নীতি কমিশন সমর্থন 


করেন নি। 


১৮০ এ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 

সুচিন্তিত এবং পুর্ণাঙ্গ পাঠক্রম ও পাঠ্যতীলিকার সাহায্যে শিক্ষা- 
দানের প্ররুত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষাদান 
প্রণালীর এবং যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর যার! বিয়য়- 
বস্তুর ওপর গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুরাগ, 
প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে 
শিক্ষণীয় বিষয় যাতে তার! উপলব্ধি করতে পারে সেইভাবে শিক্ষা দিয়ে 
শিক্ষাদান প্রণালীকে প্রাণবন্ত করতে সক্ষম। এরূপ শিক্ষকমণ্ডলী 
একান্ত নীরস ও অমনোমত পাঠ্যবিষয়ও পড়ানোর গুণে আকর্ষণীয় করে 
তুলতে পারেন। 

প্রচলিত শিক্ষাদান প্রণালীর দৌধক্রটগুলির আলোচনা করে 
আদর্শ শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষা! কমিশনের নির্দেশ 
এখানে সংক্ষেপে বণিত হল। প্রচলিত শিক্ষাদান প্রণালীর প্রধান 
দোষ ইহা ৰাকসবশ্ব, শিক্ষণীয় বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে ও টাকা লিখিয়ে 
দিয়ে শিক্ষক তীর কর্তব্য শেষ করেন আর শিক্ষার্থী নিশ্চেষ্টভাবে 
শিক্ষকের বর্ণনা শুনে যায় এবং কোনৌরকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার 
আশায় টীকাগুলি লিখে নিয়ে বাড়ীতে মুখস্থ করে। স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হয়ে কোন কাজ করার স্বযোগ শিক্ষার্থী পায় না, তাই জ্ঞানলাভের 
আকাজ্ষ। কিংবা নিপুণভাবে কাজ করার অভ্যাস তার হয় না। 

বস্তুতঃ শিক্ষকের কাজ প্রধানতঃ ছুটি, প্রথমতঃ তাকে শিক্ষার্থীদের 
মনে কর্মের প্রতি অন্রাগের স্থষ্টি করতে হবে, দ্বিতীয়তঃ, সকল কাজ 
নিপুধভাবে সম্পন্ন করার মত দায়িত্ববোধ তাদের জাগাতে হবে। 
লেখাপড়া, অঙ্কন, রটনা, নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা 
প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সকল কাজই যেন তারা আগ্রহের সঙ্দে ভালভাবে 
সম্পন্ন করে প্রথম থেকেই তাদের সেইভাবে শিক্ষা দিতে হবে। এর 
নত প্রয়োজন অভ্যাসের | কোনো সদ্গুণই অভ্যাস ব্যতীত আয়ত 


প্রাণবন্ত শিক্ষাদান 
প্রণালী। 


ন্বসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ ১৮১ 


হতে পারে না। যেমন নিক্মমান্থবতিতা অথবা সহযোগিতার সম্বন্ধে 
বক্তৃতা দিয়ে কিংবা বই পড়িয়ে শিক্ষার্থীদের এ গুণদুটির অধিকারী” 
করে তোলা যায় না, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করার 
স্থযোগ পেলে তবেই গুণছুটি তাদের আয়ত্ত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে 
শিক্ষা করা প্রধানতঃ শিক্ষার্থীরই কাজ এবং তাহা অভ্যাস সাপেক্ষ 
সেজন্যে যে প্রণালীতে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় 
ও অভ্যাসের দ্বারা বিদ্যার্জনে অনুপ্রাণিত হয় তাহাই আদর্শ শিক্ষাদান 
প্রণালী | শিক্ষকের কাজ তাদের সহায়ত! করা মাত্র। 

এভাবে শিক্ষা দিতে হলে প্রয়োজন শিক্ষকের পরিচালনাধীনে 
ছাত্রছাত্রীকে কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করে তোলা যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের অধীত 
বিদ্যা স্থচিস্তিতভাবে কর্মে প্রয়োগ করার যৌগ পায়। যেমন, ভূগোল 
‘শিক্ষায় মানচিত্র অন্ধন, মডেল চিত্র প্রত তৈরী করা, আবহাওয়ার 
বিবরণী রাখা, শিক্ষাপ্রদ পর্যটনের (একম্কারশান) ব্যবস্থা কর! প্রভৃতির 
আয়োজন করে ভূগোল শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করা যায়। তেমনি, 
ইতিহাস শিক্ষায় অবীত এঁতিহাসিক ঘটনাবলী অবলম্বনে অভিনয়ের 
ব্যবস্থা করে, অভিনয়ের জন্যে পৌষাকাঁদি তৈরী করা, মঞ্চে আলোর 
ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি নাটকীয়ভাবের স্থষ্টি করা প্রভৃতি কর্মের সবযোগ 
দিয়ে সেই সে স্থানীয় ইতিহাস অধ্যয়ন এবং আলোচনা করার ও 
ছোটোখাটো এতিহাসিক প্রদর্শনশালা স্থাপনের প্রেরণা দিয়ে ইতিহাস 
শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তোলা যায়, সেইমত ভাষা শিক্ষায়, বিশেষ 
করে মাতৃভাষা শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ পছন্দ মত প্রবন্ধ ও পুস্তিকা 
রচনায় উৎসাহিত করা যেতে পারে, এছাড়া পুস্তিকার সম্পাদনা, বীধাই, 
ইংরেজী ভাষার সহজ সহজ প্রবন্ধ গল্প ইত্যাদির অনুবাদ কর৷ প্রভৃতির 
ব্যবস্থা করে অধীত বিদ্যার অনুশীলনের স্থযৌগ ছাত্রছাত্রীকে দেওয়। 


১৮২ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


যায়। বিদ্যালয়ে নিয়মিত সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের দ্বারাও একাজ 
করা যায়। এভাবে শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয়ই কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা 
দেবার ব্যবস্থা করে ছাত্রছাত্রীর কাছে বিদ্যার্জন আকর্ষণীয় করে তোলা 
যায়। তবে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীর! 
যাতে সযত্বে এবং সম্পূর্ণভাবে কাজটি সম্পাদন করতে পারে সেইভাবে 
তাদের সহায়তা কর|। উপযুক্ত শিক্ষক তাই শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাণের 
বিষয় চিন্তা না করে জ্ঞানার্জনের প্রকৃত উপায়টি তাকে কিভাবে আয়ত্ত 
করানো! যায় সে বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সকল 
বিষয়ের পুস্তক অধ্যয়নকালে সে যেন বিস্তারিত বর্ণনা, উদাহরণ প্রভৃতি 
অবান্তর বিষয়গুলির মধ্যে থেকে পুস্তকের তাতপর্ধাট ঠিক ঠিক উপলব্ধি 
করতে পারে, বাক্যগুলির অর্থ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে সেইভাবে তাঁকে 
নির্দেশ দিয়ে অধ্যয়নের কৌশলটি শিখিয়ে দেবেন। আর সকল বিষয় 
যাতে সে স্পষ্টভাবে ধারণা,করতে পারে, বিচার বিবেচনা করতে পারে 
সেইসন্দে কথাবার্তা এবং লেখার মাধ্যমে নিজের ভাবটি স্চ্ছন্দে . 
প্রকাশ করতে পারে সেইভাবে তার বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের কথাও 
শিক্ষককে চিন্ত। করতে হবে। 

কমিশন শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত গৃহকাজ বা হোমওয়ার্ক দেওয়ার 
পক্ষপাতী নন্‌। তাদের মতে গৃহকাজের চাপ বেশী হলে শিক্ষার্থীদের 
স্বাস্থ্যের ক্ষতি ত হয়ই উপরন্ কাজ করার ঠিক ঠিক অভ্যাসটি তারা 
আয়ত্ত করতে পারে না। কোঁনোরকমে গৃহকীজগুলি করে রেখে 
দায়মুক্ত হয় মাত্র। তবে উচ্শ্রেণীতে পরিমিত গৃহকাজ দেওয়া 
যেতে পারে কিন্তু সেগুলির নিয়মিত পরীক্ষা করে ভুল সংশোধন করা 
এবং শিক্ষার্থীদের সেই সকল তুল সম্বন্ধে সচেতন করা অবশ্য কর্তব্য 
একথা শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে। 


ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনায় অনুরাগের স্থষ্টি করতে পারলে তার! 


নবসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ ১৮৩ 


নিজেরাই অবসর সময়ে বিভিন্ন রকম পুস্তক পাঠ, তালিকা রচনা, 
প্রবন্ধ লেখা, মডেল ভায়্যাগ্রাম প্রভৃতি তৈরী করা ইত্যাদি বহুবিধ * 
কাজ করবে। 

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভের আগ্রহের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান 
বহুবিষয় জানবার ও শেখবার আগ্রহের স্থষ্টি করাও সুশিক্ষার লক্ষণ । 
সুস্থ এবং স্বাভাবিক নবযৌবনোন্ুখ ছাত্রছাত্রী মাত্রেই বিভিন্ন 
রকমের কৌতুহল থাকে, আর স্থুশিক্ষকের কর্তব্য শ্রেণীতে, খেলার 
মাঠে, বিদেশ ভ্রমণকালে এবং অনান্য নানারকম কাজে তাঁদের 
নতুন নতুন কৌতুহল উদ্দীপিত করা। এভাবে বিভিন্ন বিষয়ের 
জ্ঞানতৃষ্ণা থেকে তাদের বহু অভিজ্ঞতালাভ হবে এবং অনেক কিছু 
শিখবে ও তাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হবে। প্রত্যেক বিছ্যালয়েই 
সেজন্যে অন্তত: একটি পিরিয়ডে শিক্ষকের পরিচালনাধীনে শিক্ষার্থীরা 
যাতে নিজেদের পছন্দমত স্ষ্টিমূলক ক্রিয়াকলাপ এবং বিভিন্ন রকম 
জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি চরিতার্থের উপযোগী কাজকর্ম স্বতন্রভাবে 
অথব| সজ্ঘবদ্ধভাবে করার স্থযৌগ পায় সেরূপ ব্যবস্থা থাকা 
আবশ্যক। 

সহযোগিতা, নিয়মানবতিতা, নেতৃত্ব মেনে চলা কিংবা নেতৃত্ব 
করা প্রভৃতি গুণগুলি আয়ত্ত করার জন্যে যেমন সঙ্ঘবদ্ধতীবে কাজ 
করার এবং খেলাধূলো করার স্থযোগ শিক্ষার্থীদের দেওয়া, কর্তব্য তেমনি 
অন্তর সাহায্য ব্যতিরেকে নিজের দায়িত্বে বা আত্মচেষ্টায় স্বতন্ত্রভাবে 
কাজ করার কুর্বিধাও বিদ্যালয়ে থাকা প্রয়োজন। স্বতস্্ভাবে কাজ 
করার সুযোগ পেলে তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনভাবে কাজ করার 
ক্ষমতা বাড়বে। শিক্ষকেরাও তাঁদের যোগ্যতা ও মেধার পার্থক্য 
লক্ষ্য করে শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষাদান প্রণালী ও বিভিন্নরকম 
সামর্থ ও প্রয়োজনের অনুরূপ করে তোলার স্থযৌগ পাবেন। 


৮৪:77, ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


বুদ্ধিমান, সাধারণবুদ্ধিম্পন্ন ও স্থুলুদ্ধি এই তিন্‌ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে 
- একই ধরণের শিক্ষাদান বিজ্ঞানসম্মত নয় । | 
আদর্শ শিক্ষাদান প্রণালীর লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভের 
আগ্রহ স্বষ্টি করা, কিন্তু এই আগ্রহ বা জ্ঞানতৃষ্ণার তৃপ্তি শুধুমাত্র 
পাঠ্যপুস্তক পাঠের দ্বারা সম্ভব নয়, পাঠ্যপুস্তক নিদিষ্ট বিষয়ের সংক্ষিপ্ত 
ও নিয়মবদ্ধ ভ্ঞানলাভের উপায় নাত্র। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানতৃষ্ণ তৃপ্তির 
জন্যে প্রয়োজন বিগ্যালয়ে ভাল পুস্তকাগার বা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা৷ 
কিন্তু কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করে যে কোনো একটি ঘরে 
'সেগুলির সমাবেশ করে একজন সাধারণ শিক্ষক অথবা বিদ্যালয়ের 
কেরাণীর ওপর এই পুস্তকসংগ্রহশালার ভার দিলেই বিদ্যালয়ের কর্তব্য 
শেষ হয় না। এর জন্যে প্রয়োজন একটি স্ূপরিচালিত এবং যথার্থ 
গ্রন্থ আগারের ও একজন অভিজ্ঞ এবং বিদ্যানুরাগী গ্রন্থাগারিকের | 
বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি বিগ্যার্থীদের কাছে প্রথমে আকর্ষণীয় করে 
তুলতে হবে, সেজন্যে একটি প্রশস্ত এবং প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত গৃহ 
কমিশনের মতে গ্রন্থাগারের জন্যে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন, আর চেয়ার, 
টেবিল, বুক-সেলফ, প্রভৃতি আবশ্যকীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করাও 
দরকার । এ ছাড়! সম্ভব হলে ফুল এবং ভাল ভাল ছবির ব্যবস্থ| করে 
এবং মনের দেওয়ালে , যথোপযুক্ত রং লাগিয়ে ঘরটি আরও আকর্ষণীয় 
করে তোল! উচিত। এরপর : প্রয়োজন গ্রন্থাগারে উন্নতশ্রেণীর এবং 
বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন প্রকার মেধা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের 
পাঠোপযোগী গ্রন্থ মাসিকপত্র, সাময়িকপত্র প্রভৃতির সমাবেশ কর! । 
পুস্তক নির্বাচনের জন্যে শিক্ষকদের মধ্যে যাঁদের যথার্থ পুস্তক পাঠের 
আঙ্গরাগ আছে এবং নিয়মিত যারা পুস্তক, পত্রিকা ও পুস্তকের 
সমালোচনা পড়েন, পুস্তকের দোকানে যাতায়াত করেন তাদের নিয়ে 
একটি ছোটখাট কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটি শিশুরা কি 


. নবসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ + S১৮৫ 
ধরণের পুস্তক পছন্দ করে তাহা পরীক্ষা করে সেই ধরণের পুস্তকও 
নির্বাচন করবেন। পুস্তক নির্বাচনে উচ্চশ্রেণীর পাঠাহুরাগী ছাত্রছাত্রীদেরও 
সহায়তা করার স্থযোগ দিতে হবে। 

এর পরেই প্রয়োজন একজন যোগ্য গ্রন্থাগারিকের, বিদ্যালয়ে তীর 
'ুল-টাইম? চাকরী হবে এবং বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকদের মত 
বেতন ইত্যাদির সুবিধাও তিনি পাবেন। তার প্রধান কাজ হচ্ছে 
সর্বতোভাবে জ্ঞানপিপান্থ ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের জ্ঞানতৃষণ, তৃপ্তির 
আয়োজন করা । কমিশনের মতে শিক্ষকদেরও ট্রেনিং কলেজে এবং 
এরিফ্রেশার, কোর্সে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় কাজকর্মের সাধারণ জ্ঞানদানের 
ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । 

গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী সম্বন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের আরও 
কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশ হচ্ছে বিদ্যালয়ে একজন অভিজ্ঞ গ্রন্থাগীরিকের 
পরিচালনাধীনে সেন্টাল লাইব্রেরীর শাখা হিসেবে থাকবে ক্লাশটিচাস'দের 
পরিচালনাবীনে ক্লাশ-লাইব্রেরী এবং বিভিন্নবিষয়-শিক্ষকদের অধীনে 
সাব্জেক্ট-লাইব্রেরী। শ্রেণী বা ্লাশ-লাইত্রেরীর বই ঘন ঘন ব্দলাবার 
ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ক্লাশে বিভিন্নরকম 
বই পড়ার জুযোগ পায়। সাব্জেক্-লাইব্রেরী থেকে শিক্ষকেরা নিজ 
নিজ বিষয় সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পুস্তক পাঠের সুযোগ পাবেন এবং 
নিজ নিজ বিষয়ের শিক্ষাদীনেরও উন্নতি করতে পারবেন। সাবজেক্ট 
লাইব্রেরীতে অবশ্য সেজন্যে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও ‘রেফারেন্স’ পুস্তক এবং 
বিভিন্ন বিষয় সর্বন্ধীয় উন্নত ধরণের পুস্তকও রাখার ব্যবস্থাও করতে 
হবে। এছাড়া, প্রত্যেক পাবলিক লাইব্রেরীতে শিশু এবং নবযৌবনোন্মুখ 
বিশ্ার্থীদের পাঠোপযোগী পুস্তকের একটি বিভাগ রাখতে হবে, আর 
যেখানে পাবলিক লাইব্রেরী নেই সেখানে সাধারণের জন্যে স্কুল- 
লাইব্রেরী বিদ্যালয়ের নিদিষ্ট সময় ছাড়া অন্তসময়ও খোঁল। রাখতে হবে| 


১৮৬ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


শিক্ষার্থীদের এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের জন্যে বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশের 
সমৃয়েও লাইব্রেরী খোলা রাখার প্রয়োজন । 

শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করার জন্যে মিউজিয়াম, 
রেডিও, চলচ্চিত্র প্রভৃতির সহায়ত। গ্রহণ আবশ্যক কমিশন মনে করেন। 
বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদেবার ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে তবে এ 
বিষয়ে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যেমন, উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা 
এবং শিশু শ্রোতাদের আকৃষ্ট করার উপযোগী প্রণালীতে বেতার মারফত 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্ত 
যোগ্য শিক্ষকের মিলিত হয়ে স্থির করবেন কোন্‌ কোন্‌ বিষয়, 
কিভাবে ও কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির দ্বারায় বেতার যন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষা 
দেওয়া কর্তব্য । 

শিক্ষার্থীর। যাতে লাইব্রেরীর পুস্তক ঠিকমত ব্যবহার করতে শেখে 
এবং অবসর সময়ে অবাধে পুস্তক নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে সেজন্যে 
কমিশন লাইব্রেরীতে ওপেন্‌ সেলফ, সিস্টেম্‌ বা পুস্তকের আলমারী 
সকলের জন্যে উন্মুক্ত রাখার প্রথা প্রবর্তনের পক্ষপাতী । 


০ স্পি 


প্রকৃতপক্ষে সমাজ, গৃহ ও 
শিক্ষার্থীদের চরিত্র । তাই প্রয়োজন বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে 
্ট এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সকল পরিবেশের 


সামগ্তস্তসাধন। বিশেষ করে গৃহপরিবেশের সঙ্গে বিদ্যালয়ের পরিবেশের 


অভিভাবক এবং শিক্ষক পরম্পরে আলাপআলোচনার ছারা গৃহে ও 
বিদ্যালয়ে তনুর সম্ভব এক ধরণের পরিবেশের সৃষ্টি করবেন। 
তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে র চরিত্র গঠনে সুপরিচালিত 


বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পরে সেহ- 
ভালবাষায় আবদ্ধ ও উভয়েই স্বেচ্ছায় নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে অভ্যস্ত, 
শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের স্থত্রপাত হয় আর এপ পরিবেশের প্রভাবে 
অনেক ক্ষেত্রে তারা গৃহ ও অন্তান্ পরিবেশের অসম্পূর্ণতাও অতিক্রম 
করতে সমর্থ হয়। 

চরিত্র বলতে বোঝায় মানুষের ইচ্ছাকৃত ব্যবহারের সমষ্টি, সেজন্যে 
বিগ্ালয়ের কোনো নির্দিষ্ট পিরিয়ডে কিংবা কোন বিশেষ শিক্ষকের 


১৮৮. ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


প্রভাবে অথবা কতকগুলি বিশেষ কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা শিক্ষার্থীদের 
সদাচারী করা যায় না। সামাজিক, নৈতিক, দৈহিক এবং বিগ্ভালয়ের 
নানাবিধ ক্রিয়াননষ্ঠান প্রভৃতি সকল রকম কর্মের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে 
মায়ের চরিত্র, অতএব শিক্ষার্থী যাতে সকল ক্ষেত্রে এবং সকল 
অবস্থায় বিচার করে নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারে এবং নিপুণ- 
ভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে যাতে সে আপন কর্তব্য পালন করতে পারে 
সেইভাবে তাকে পরিচালিত করাই বিদ্বালয়ের কাজ। তবে 
কোনরকম শাস্তিদানের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কর! 
সম্ভব নয়, এর জন্তে বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাঁজ মনোবিজ্ঞান সন্মত 
উপায়ে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে যাতে স্বেচ্ছায় তারা সকল 
কাজ সুসম্পন্ন করতে এবং নিজেদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে আগ্রহী. 
হয়। আর সর্বদা আচারব্যবহারের উচ্চ আদর্শও তাঁদের সামনে 
স্থাপন করতে হবে যার প্রভাবে তার! নিজেরাই সদাচারী হতে চেষ্টা 


করবে। এই উদ্দেশ্যে আদর্শ ব্যক্তিদের জীবনী পাঠে শিক্ষার্থীদের 
সর্বদা উৎসাহিত করা! প্রয়োজন, কারণ চিত্র গঠনে উপদেশ অং 


উদ্বারণই অধিকতর কার্যকরী। শিক্ষকেরাও সেজে ইতিহাস, 
ইগোল, সোশ্াল ষ্টাডিম্‌ প্রভৃতি মানবীয় বিষয়গুলি তাদের কাছে 
এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যাতে বিশ্বজগত ও মনয্যজাতির সম্বন্ধে 
বিশেষ করে মানুষের ব্যক্তিগত এবং দলগত পারস্পরিক সম্বন্ধ, 
যুগে যুগে মন্ব্যক্কত মহতৎকর্ম এবং এ সকল মহত্কর্ম সাধনের 
জন্তে কিরূপ ব্যবহার, দক্ষতা, ও নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছে প্রভৃতির 
সম্যক উপলব্ধি তাদের হয় এবং সেই আদর্শে নিজেদের জীবন ও 
চরিত্র গঠনে অন্ঠগ্রাণিত হয়। এছাড়া, শিক্ষক, অভিভাবক, এবং 
সমাজের জ্ঞানী, গুণী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির! কর্তব্য অকর্তব্য সন্বন্ধে 
শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেওয়ার সজে সঙ্গে নিজেরা সংযত, ন্যায়পরায়ণ, 


চারিত্রিক শিক্ষা ১৮৯, 


কর্তব্যনিষ্ঠ, নিয়মনিঠ ও সত্যনি্ হয়ে তাদের সামনে জীবন্ত উদাহরণ 


স্থাপন করবেন। 
দেশের বুবসম্প্রদার়কে সদাচারী এবং কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক রূপে 


গড়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে তাদের নিয়মান্ুবতিতার শিক্ষা! দেওয়া . 
কর্তব্য। এ ক্ষেত্রেও বাইরে থেকে জোর করে অথবা শান্তিপ্রদান 
করে শিক্ষার্থীদের নিয়মান্ুর্তী করা! সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে শীসন- 
শৃঙ্খল! বজায় রেখে এমন একটি পরিবেশের স্থি করতে হবে যেখানে 
শিক্ষার্থীর! স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ের অহুশাসন, মেনে চলবে । শিক্ষক- 
মণ্ডলীর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক ঘনিষ্ট হলে এবং তীদের প্রতি 
ছাত্রছাত্রীর যুগপৎ ভয়, ভালবাস ও শ্রদ্ধার ভাব থাকলে তবেই 
তার! শিক্ষকদের তথা বিদ্যালয়ের শীসনশৃঙ্খল। স্বেচ্ছায় মেনে নেবে । 
শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে শ্রেণী 
কক্ষে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা যাতে অত্যাধিক ন! হয় সে বিষয় লক্ষ্য, 
রাখা কর্তব্য। আবার শিক্ষার্থীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে 
লয়ে সুশাসন বজায় রাখার এবং শিক্ষকদের নিয়মনিষ্ঠ 


হলে বিগ্ঠা 


হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন | 
এরূপ অনুকুল বি্যালয়-পরিবেশে ছাত্রছাত্রীরা যাঁতে নিজেদের, 


নির্বাচিত প্রতিনিধির ওপর তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে বিগ্ালয়ের 
অনুশাসন ঠিকমত মানা হচ্চে কিনা এবং না হলে অনুশাসন মাঁনাতে 
তাদের বাধ্য করার ভার দেয়, সেরূপ ব্যাবস্থা করা উচিত। কমিশন: 
এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে প্রিফে্ট, মনিটর; 
স্ট্‌ডেণ্ট কাউন্সিল প্রভৃতি নির্বাচন করে বিদ্ঠালয়ের শাসনশৃঙ্খলা 
এবং স্থনাম বজায় রাখার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করে 
বিদ্ধালয়ে হাউস-সম্টেম্‌ ধিরণের স্বায়তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করার. 


পক্ষপাতী । 


কী ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


শিক্ষার্থীদের নিয়মান্্গ করে তোলার অন্ত উপায় হচ্ছে সজ্ঘবদ্ধ 
ক্রিয়াকলাপ এবং খেলাধুলো। সেজন্ে বিদ্যালয়ে সঙ্ঘবদ্ধ খেলাধুলো, 
এবং বয়েজ, স্কাউটস্‌, গার্লগাইডস্‌, স্তাশন্তাল ক্যাডেট কোর (এন, সি, 
সি), জুনিয়র রেড ক্রুশ, ফাস্ট” এড, সেন্ট জন এ্যামবুলেন্স প্রভৃতি 
ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজন । 

বয়েজ, স্কাউটস্‌ এবং গালগাইডসে এমন কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ 
এবং খেলাধূলোর ব্যবন্থ আছে যেগুলির সাহায্যে অতি সহজে 
শিক্ষার্থীদের সদাচরণ, সমাজ সেবা, নেতৃত্ব মেনে চলা, রাষ্ট্রের প্রতি 
আন্মগত্য. এবং সকল প্রকার অবস্থার সন্মুখীন হবার মত তৎপরতা 
প্রভৃতি সদ্গুণগুলি আয়ত্ত করানে| যায়। কমিশনের মতে প্রাদেশিক 
সরকারদের কর্তব্য এধরণের প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথোচিত অর্থ সাহায্য 
এবং স্কাউটদ্‌ ক্যাম্পের জন্যে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহে সহায়তা করা। 
এই গ্রসন্দে কমিশন বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীর জন্তে ‘সামার 
* ক্যাম্প" এবং “হলিডে হোমস, স্থাপনের কথাও বলেছেন। বছরে 
কয়েকদিন মাত্রও এরূপ ক্যাম্পে এবং হোমে থাকার সুযোগ পেলে 
শিক্ষার্থীরা সহজে আত্মনির্ভর হতে শিখবে, সেই সঙ্গে সঙ্ববদ্ধভাবে 
কাজ করার উপযোগিতা ও শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করবে এবং 
যৌথজীবন সম্বন্ধে একটি সুন্দর ধারণাও তাদের হবে । 

শ্াশস্াল ক্যাডেট, কোরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৈনিকের ন্যায় 
কঠোরতার সঙ্গে নিয়মশৃঙ্খলা! মেনে নিজ নিজ কর্তব্যপাঁলনে অভ্যস্ত 
করানো যায়। সকল বিদ্যালয়ে যাতে এন, সি, সির প্রবর্তন করা 
যায় সেরূপ ব্যবস্থা করাও আবশ্যক ৷ $ 

এ ছাড়া, বি্ভালয়ের ছাত্রছান্রীকে সমাজ সেবায় অনুপ্রাণিত করার 


উদ্দেশ্যে তাঁদের কার্ট, এড, জুনিয়র রেডক্রশ, সেন্ট জন এ্যামবুলোন্স 
প্রভৃতির ট্রেনিং দেওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং প্রয়োজন হলে মেলা,.বন্য1 


== 


চারিত্রিক শিক্ষা ১৯১ 


মহামারী প্রভৃতির জন্তে যেখানে অধিক লোকের সমাবেশ হবে সেখানে j 
ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীকে সমাজসেবামূলক কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্তে 
পাঠানো হবে। 

শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রকৃতপক্ষে নিয়মান্্গ করে 
তোলার জন্যে কমিশনের বিশেষ নির্দেশ হচ্ছে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের 
দ্বারা ১৭ বছরের কম বয়সী ছাত্রছাত্রীকে রাজনৈতিক প্রচার অথবা 
নির্বাচন প্রতিযোগিতার কাজে লাগানো ইলেক্‌শন অফেন্স” বলে ঘোষণা 
করা অবশ্য কর্তব্য । : 

শিক্ষার্থীদের আত্মচেষ্টায় কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্যে সন্তরণ, 
নৌচালনা, নাটক অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, উদ্যাননির্মাণ প্রভৃতি পাঠবিষয় 
বহিভূত ক্রিয়াকলাপগুলি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার অপরিহার্য অন্গরূপে 
অন্তভু ক্ত করা প্রয়োজন। শিক্ষকমণ্ডলীরও অবশ্য কর্তব্য একাজে 
শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করার জন্টে কিছুক্ষণের জন্যেও তাঁদের সঙ্গে যোগ 
দেওয়া । কমিশনের মতে শিক্ষাবিভাগেরও কর্তব্য এধরণের ক্রিয়া 
অনুষ্ঠানের বায় নির্বাহের জন্তে যথোচিত অর্থ সাহায্য করা। 

শিক্ষার্থীদের চরিত্র গৃঠনে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার প্রভাবও কম নয়। 
তবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সকলকে বিশেষ কোনো ধর্মের শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য 
করা যাবে না। বিশেষ সম্প্রদায়ভূক্ত ছেলেমেয়েদের অভিভাবকদের সন্মতি 
নিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যকাল ছাড়া অন্ত যে কোনে! সময়ে শিক্ষার্থীদের 
মনে যাঁতে ধর্মের গৌড়ামী এবং পরধর্মবিদ্বেষ না জন্মায় সে দিকে লক্ষ্য 
রেখে নির্দিষ্ট ধর্মের উপদেশ দেওয়া চলতে পারে। আর সকল 


ছাল্রছাত্রীকে সর্বকালের এবং শর মহাপুরুষদের জীবনী এবং বাণী 


দিয়া নি হাতি এর তিনি 


দেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। 


_ পীচ- 
শিক্ষাবিষয়ক ও বৃত্তিমূলক বিবয় নির্বাচনে পথ প্রদর্শন । 


' মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা বহুমুখী পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় বিদ্যার্থীদের 
নিজ নিজ যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় ও জীবিকাগত পেশা 
নির্বাচনে সহায়ত! 'করার অতিরিক্ত দায়িত্ব বিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ এবং 
শিক্ষকদের ওপর অগিত হয়েছে । তবে এ ক্ষেত্রেও শিক্ষকমণ্ডলী ও. 
উপদেষ্টাদের স্মরণ রাখতে হবে যে বিদ্যার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন 
কাঁজের জন্যে বাছাই করাই তাদের প্রকৃত কর্তব্য নয়, তারা নিজেরাই 
যাতে নিজেদের যোগ্যতা, মেধা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভবিষ্যৎ পেশা: 
নির্বাচন করতে পারে সেইভাবে তাদের পরিচালিত করাই তাদের কাঁজ। 
এই উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন তাঁদের নিজেদের যোগ্যতা, প্রবণতা ও 
প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে অপরদিকে যেখানে তাদের 
জীবনযাপন ও জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে সেই বহির্জগতের যাবতীয় 
সংবাদও সরবরাহ করা! গ্রয়োজন। কয়েকজন মাত্র বিশেষজ্ঞের পক্ষে 
এ দায়িত্ব যথাযথ পালন করা! সম্ভব নয়, বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদেরই 
বিশেষজ্ঞের পরিচালনাধীনে একাঁজে আত্মনিয়োগ করতে হবে । আর 
শুধু বৃত্তিমূলক বিষয় নির্বাচনেই নয় শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই তাদের 
এভাবে যথোপযুক্ত পথপ্রদর্শনের আবশ্তক। 

কমিশনের মতে প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই বিদ্যার্থীদের শিক্ষা- 
বিষয়ক ও বৃত্তিমূলক বিষয় নির্বাচনে উপদেশ দেবার জন্যে যোগ্য এবং 
এ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত উপদেষ্টা বা গাইডেন্স অফিসারদের এবং 
কেরিয়ার মাষ্টারদের সহযোগিতা গ্রহণের ব্যবস্থা ক্রমশঃ করা দরকার । 
কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে 


শিক্ষাবিষয়ক ও বৃত্তিমূলক বিষয় নির্বাচনে পথ প্রদর্শন ১৯৩ 


যোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষাবিষয়ক উপদেশদীন সম্বন্ধীয় বিশেষ শিক্ষাদানের, 
বাবস্থা করা। প্রাদেশিক সরকারেরা উপযুক্ত ব্যক্তিদের এবং শিক্ষকদের 
এ সকল শিক্ষীকেন্দ্রে পাঠাবেন শিক্ষা গ্রহণের জন্যে | 

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিল্পবাণিজয, ব্যবসায় ও কলকীরখাঁনীর কর্মের 
রীতিনীতি, প্রয়োজন, সুযোগ স্বিধা এবং প্রকৃতি সন্বন্ধে সম্যক জ্ঞান 
দানের জন্যে উপযুক্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ করার কথাও কমিশন বলেছেন । 
চলচ্চিত্রের সাহায্যে শিল্পবাণিজ্যিক কর্মের গতিপ্রক্কৃতি এবং শর্ত প্রভৃতি 
প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছাড়াও এরূপ কর্মে নিযুক্ত কর্মীদের দৈনন্দিন কার্যধারার 
সংবাদ সরবরাহ করাও আবশ্যক | 

শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টার বহু গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক 
যুবকযুরতী এবং তাদের বিভিন্ন সমন্তা সম্বন্ধে তার ঠিক ঠিক জ্ঞান থাক) 
প্রয়োজন, আবার যুবকযুবতীদের জন্যে তার সহানুভূতি থাকাও দরকার 
যাতে জীবনটা তাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে তিনি সমর্থ হন। এছাড়া, 
উপদেশদানের বাঁ পথপ্রদর্শনের উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীও তাকে 
, জানতে হবে সেইসদ্ে বৃত্তিমূলক উপদেশদানের জন্যে বিভিন্ন কর্মের 
স্যোগন্সবিধার ও সঠিক জ্ঞান তাঁকে অর্জন করতে হ্বে। অভিভাবক, 
শিল্পবাঁণিজোর মালিক ও ছাব্রছাত্রীদের সন্দে আলাপ আলোচনা করার 
জন্তে যথেষ্ট সময় তীর থাকা প্রয়োজন, বিদ্যালয়ের কার্যক্রম তিনি জেনে 
রাখবেন এবং শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করার যোগ্যতাঁও 
তীর থাক! আবশ্তক। কারণ শিক্ষকদের সঙ্গেই ছাত্রছাত্রীর সম্বন্ধ হয় 
ঘনিষ্ট এবং শিক্ষকদের কাছ থেকেই উপদেষ্টা ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে 
নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবেন। তীরাও উপদেষ্টার কাছ 
থেকে পরামর্শ নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রবণত৷ ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষ' 


দেবার ব্যবস্থা করবেন। 


গু 


১৩" 


__ছয়- 
বিদ্যার্থীদের শারীরিক উন্নতি সাধনের উপায়। 


দেশের বুবস্প্রদার়ের শরীরিক উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করা রাজ্য- 
সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। অতএব বিদ্যার্থীদের স্থাস্থ্সন্দ্ধীর 
শিক্ষাদানের ও দৈহিক যোগ্যতা রক্ষার দারিত্বও রাষ্ট্রের। সকল 
বিদ্যালয়ে সেজন্টে, শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অন্বরূপে ছাত্রহাত্রীকে দেহ 
ও স্বাস্থাসঘন্ধীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা আঁবগ্তক। শিক্ষার্থীদের 
বিচ্চালয়ে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সন্যাস গঠনের ব্যবহারিক শিক্ষ। দিতে হবে 
যাতে স্বাস্থ্য রক্ষ। এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের উপায়গুলি তাদের 
আয়ত্ত হয়ে ষযায়। 
সরকার পক্ষের কর্তব্য বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের প্রচলিত 
ব্যবস্থার উন্নতি করে একটি স্থপরিচালিত স্কুল মেডিক্যাল সাভিন্‌ গঠন 
করা এবং এর সহায়তায় বিদ্যালয়ে থাকাকালীন বছরে অন্ততঃ একবার 
ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, আর একবার 
বিদ্যালয় ত্যাগের ঠিক পুর্বে এইভাবে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষ। করাতে 
' হবে। যাদের কোনো মারাত্মক রোগ অথবা গুরুতর বৈকল্য ধর! পড়বে 
তাদের পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করানোর এবং প্রয়োজনমত সংশোধনক্ষম ও 
প্রতিকারসাধক চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও কর্তব্য । 
সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদের স্বাস্থযস্বন্ধীয় বিবরণীর 
তিনখানি প্রতিলিপি থাকবে, একটি স্কুল মেডিক্যাল অফিসারের কাছে, 
দ্বিতীয়টি অভিভাবকের কাছে এবং তৃতীয় প্রতিলিপিটি থাকবে বিশেষ 
মগ্ুলীতুক্ত ছাত্রছাত্রীদের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে। তৃতীয় প্রতি- 
লিপিটি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত (পারসোন্ঠাল ) রেকর্ডের অংশ বিশেষ 
হবে এবং এর ওপর নির্ভর করে তাদের স্বাস্থ্য সধ্বন্ধীয় উপদেশ দানের 
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ও শরীর চর্চার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্থল মেডিক্যাল অফিসারের 
কর্তব্য শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যস্বন্ধী বিবরণী দেখে যাদের সংশোধনক্ষম -ও 
প্রতিকারসাধক চিকিৎসার প্রয়োজন তাদের চিকিৎসার জন্যে নির্ধারিত 
করা। এইভাবে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা সমগ্র 
বিদ্যালয়ের কার্যস্থচীর অস্তর্ভূক্ত করতে হবে । 

ছাত্রছাত্রীর! সর্বদা শিক্ষকের সংস্পর্শে থাকে অতএব তাদের দৃষ্টিশক্তির 
অবণশক্তির এবং অঙ্গবিস্তাসের বৈকল্য অথবা দোষ প্রথমাবস্থায় তারই 
লক্ষ্য করা উচিত। কমিশনের মতে এই উদ্দেশ্যে ট্রেনিং কলেজে 
শিক্ষকদের স্বাস্থ্যস্বন্ধীয় প্রাথমিক জ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান 
এবং শারীরিক স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম বা বৈকল্য লক্ষ্য করার 
বিশেষ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা দরকীর। আর উপযুক্ত সরঞ্জাম 
সমন্বিত হাসপাতালে শিক্ষার্থীদের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষণের এবং 
চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে হবে । সপ্তাহে একদিন কিংবা ছু'দিন বিকালে 
শিক্ষক, মেডিক্যাল অফিসার অথবা স্বাস্থ্া-উপদেষ্টা রোগাক্রান্ত ছেলে- 
মেয়েদের হাসপাতালে নিয়ে আসবেন বিশেষজ্ঞের পরামর্শের জন্যে | 
সম্পূর্ণ অপরাহ্ন বেলাটাই এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট রাখতে পারলে ভাল 
কমিশন মনে করেন। এইভাবে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গলদেশ ও বক্ষ 
সংক্রান্ত ব্যাধির বিশেষজ্ঞেরা এবং একজন চিকিৎসক একযোগে 
বিদ্যার্থীদের অসুস্থতা এবং বৈকল্য নির্ণয় করে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থ। 
করবেন । যাদের পুনঃ পুনঃ হাসপাতালে আসা প্রয়োজন তাদেরও 
অপরাহ্ন বেলায়* আসার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে অথবা প্রতিকার- 
সাধক উপায় অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হবে এবং যে শিক্ষক তাদের ' 
হাসপাতালে আনবেন তিনিই দেখবেন চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞদের 
উপদেশ তারা ঠিকমত পালন করছে কিনা । 1 

সকল প্রকার শারীরিক অসুস্থতার অন্যতম কারণ অপুষ্টি । 


১৯৬ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


নবযৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েদের পক্ষে অপুষ্টি মারাত্মক বল! যেতে পারে, 
ফেজন্যে আবাসিক বিদ্যালয়ে এবং হোস্টেলে পুষ্টিকর খাছ্যসন্বন্ধে 
বিশেষজ্ঞদের নির্দেশমত বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী সুষম 
খা্চ সরবরাহের ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন ৷ 

শিক্ষার্থীদের গৃহ এবং পারিপাশ্বিক অবস্থা স্বাস্থ্যকর না হলে 
বিদ্যালয়ে তাদের স্বাস্থ্যের ্টন্নতিসাধনের সকল ব্যবস্থা এবং প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হবে। অবশ্য বাহিরের পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা বিদ্যালয়ের 
পক্ষে সম্ভব নয়, তথাপি ছাত্র এবং অভিভাবক তথা জনসাধারণকে 
্বাস্থাসন্দ্ধীয় বিভিন্ন সমস্যাদি সম্বন্ধে সচেতন করে এবং কিভাবে 
তার! নিজেরাই তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে সে সম্বন্ধে উপদেশ 
দিয়ে সেইসন্ধে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্দে সহযৌগিত| করে বিদ্যালয় 
বাহিরের পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে। কমিশনের মতে 
যেখানে সম্ভব স্থানীয় পরিবেশের স্বাস্থ্য অন্ধু রাখার কাজে বিদ্ভালয়েরও 
সহযোগিতা করা উচিত এবং এইভাবে সহযোগিতা, করার স্থযোগ 
পেলে শিক্ষার্থীরাও সহজে শ্রমের মর্যাদা করতে শিখবে । 

বিদ্যার্থীদের স্বাস্থোর উন্নতি সাধনের জন্তে সবাস্থযসন্বন্ধীয় শিক্ষাদানের 
এবং সন্তাঁস গঠনের মতই বিদ্যালয়ে তাদের দেহ ও মনের বিকাশ- 
সাধনের এবং দৈহিক যোগ্যতা রক্ষার নিমিত্ত শরীরচর্গার ব্যবস্থা 
করাও প্রয়োজন। তবে বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র ড্রিল বা এধরণের 
কতকগুলি নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের শরীর- 
চর্চা হতে পাঁরে না । কমিশনের মতে শরীর ও মনের" বিকাশসাঁধনের 
সহায়ক সকল রকম কাজ এবং খেলাধুলোই যেমন, সন্তরণ, নৌচালনা 
ও সজ্ঘবদ্ধ খেলাধুলো ইত্যাদি শরীরচর্চার পক্ষে আবশ্যক যাতে আগোদ- 
প্রমোদমূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চাও হবে 
সেইসন্দে পরস্পরে মিলিত হয়ে কাজ করা, খেলোয়াড়ের প্রকৃত 
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মনোভাব অর্জন অর্থাৎ জয়লাভে অধীর এবং পরাজয়ে হতাশ না 
হওয়া, প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করা ও জয়লাভের 
'জন্যে অসছুপাঁয় অবলম্বন না করা ইত্যাদি এবং অপরের প্রতি যথা- 
যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা প্রভৃতি সদ্গুণগুলিও তার! অর্জন করতে 
পারবে। অবশ্য শরীর গঠনোপযোগী ক্রিয়াকলাপ ব্যক্তিগতভাবে 
শিক্ষার্থীদের শারীরিক ক্ষমতা 'ও সহ্শক্তির বিচার করে নির্ধারণ 
করা প্রয়োজন এবং তাদের শরীরচচীর ব্যবস্থায় সকল শিক্ষকেরই, 
বিশেষ করে যাদের বয়স চল্লিশের কম তাদের সকলেরই যোগদান 
করা কর্তব্য, কেবলমাত্র ফিজিক্যাল ইন্ষ্রাক্টার দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের 
যথার্থ শারীরিক শিক্ষাদান সম্ভব নয় ।. সেইসঙ্গে স্কুল রেকর্ডস,এর 
মত ছেলেমেয়েদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপেরও পূর্ণ বিবরণ রাখা 
সমীচীন কমিশন মনে করেন | তীদের মতে এইভাবে স্বাস্থা এবং 
শারীরিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থাও বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের 
অপরিহার্ধ অংশরূপে অন্তভুক্তি করা প্রয়োজন । শিক্ষকদের ফিজিক্যাল 
এডুকেশনের বিশেষ শিক্ষাদানের সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা, পোষ্টাই 
খাগ্ এবং স্বাস্থাসন্বন্বীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও থাকা দরকার আর 
ফিজিক্যাল ইন্ষ্রাক্টারদের অন্ততঃপক্ষে সেকেগ্ডারী স্কুল লিভিং 
সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার এবং শিক্ষাদানের সাধারণ 
কতকগুলি নিয়ম ও শিশু মনস্তত্বের জ্ঞান থাকা আবশ্তক। তারা 
শারীরবুভ ও শ্বস্থ্যবিজ্ঞানের শিক্ষাদানের সঙ্দেও যুক্ত থাকবেন এবং 
একইরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন বিদ্যালয়ের অন্যান্ট শিক্ষকদের মত সুযোগ- 
সুবিধা ও মর্ধাদা তাদেরও প্রাপ)। 

মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন মনে করেন প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে 
অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে এবং যেখানে 
প্রয়োজন নতুন নতুন শিক্ষাকেন্্র স্থাপন করে ও সমগ্র দেশের স্থবিধার্থে 


বদ ভারতের শিক্ষীধারার ইতিহাস 


কতকগুলি শিক্ষাকেন্ত্রকে সর্বভারতীয় শিক্ষাকেন্রে রূপান্তরিত করে 
ক্ষিজিক্যাল এডুকেশনের ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। 
সর্বভারতীয় শিক্ষাকেন্রে প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার 
উভয় তরফ থেকেই সাহায্য দানের ব্যবস্থা থাঁকবে। 


তি, 
পরীক্ষা ব্যবস্থার নবরূপায়ণ। 


শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় 
নেই। পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের গুণ, যোগ্যতা এবং বিদ্যাবতীর 
বিচার করা হয়ে থাকে আবার এই পরীক্ষার মাধ্যমেই বোঝা! যায় 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যথার্থ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিনা । তাই 
শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র এবং জনসাধারণ কেউই পরীক্ষার 
উপযোগিতা অস্বীকার করতে পারেন না। তবে প্রচলিত শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মত এর পরীক্ষণব্যবস্থারও পুনর্গঠন : এবং সংশোধন 
প্রয়োজন । ০ 

সাধারণতঃ ছৃ'রকমের পরীক্ষা প্রচলিত, বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ 
ব| ইন্টারন্থাল এগজ্যামিনেশনস, এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার 
বহিঃপরীক্ষা বা এক্ফ্টারন্ঠাল কিংবা পাবলিক 
এগজ্যামিনেশনস,।. বি্ভালয়ে সাধারণতঃ টামিন্াল বা ব্রেমীসিক 
সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা শিক্ষার্থীদের 
অধীত বিষয়ের এবং অজিত জ্ঞানের বিচার কর! হয়ে থাকে। তবে 
বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ সকল বি্ভালয়েরই সাধারণ নিয়ম এবং এর 
ওপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় কারণ বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল 
বিবেচনা করে বছরের শেষে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত 


পরীক্ষা, 
শেষে গৃহীত 


করা হয়ে থাকে। 

বহিঃপরীক্ষার দ্বার! বিগ্ভালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার শেষে 
ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা নিরূপণ করে পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষালীভের 
জন্তে নির্দিট করা হয়, মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে যেমন প্রবেশিকা 


২০০ tL ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


পরীক্ষা অথবা স্কুল ফাইন্তাল কিংবা স্কুল সাটি ফিকেট 'এগজ্যামিনেশনের 
ব্যবস্থা আছে। এছাড়া, কোনো কোনো প্রদেশে প্রাথমিক এবং 
মধ্যবি্ঠালয় স্তরের শেষেও বহিঃপরীক্ষার ব্যাবস্থা প্রচলিত দেখা 
যায়। 

উভয়বিধ পরীক্ষার আদর্শ এবং ধার! প্রায় একই রকম, এরূপ 
পরীক্ষাব্যবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির দ্বার! অজিত বিদ্ধারই বিচার কর! হয় মাত্র, 
শিক্ষার মাধামে ছাত্রছাত্রীর সর্বতোমুখী বিকাশসাধন হচ্ছে কিনা 
তাহা নির্ণয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। বুদ্ধিগতজ্ঞান বা শিক্ষার 
পরিচয়ও আবার এরূপ পরীক্ষার দ্বারা ঠিকমত পাওয়া সম্ভব নয়, 
কারণ এতে প্রবন্ধমূলক প্রশ্নের উত্তরের বিচার পরীক্ষকের ব্যক্তিগত 
মতামত, দৃষ্টিভদ্দি ও মনোভাব দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়, এই 
জন্তেই বিভিন্ন পরীক্ষক একই প্রশ্নের উত্তরের বিভিন্ন রকম মূল্য 
নিরূপণ করেন, এমনকি একই পরীক্ষক অনেক সময়ে একই উত্তরের 
বিভিন্ন রকম বিচার করেন। এরূপ পৰীক্ষাব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীদের 
জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্। থাকে না, তাদের একমাত্র লক্ষ্য কোনরকমে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবেও যাহা 
পরীক্ষাধীন নয় সেরূপ বিষয় শিক্ষালাভের কোনো আগ্রহই তাদের 
থাকে না এবং শিক্ষালাভের উপায়স্বরূপ পাঠ্যপুস্তক অথবা মূলগ্রন্থ পাঠ 
অপেক্ষা টীকা কিংবা নোট পড়ে মুখস্থ করার আকর্ষণ তাদের বেশী । 

শিক্ষক এবং অভিভাবকও পরীক্ষাব্যবস্থার দ্বারা কম প্রভাবিত 
নন্। শিক্ষার্থীদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির পরীক্ষা অসম্ভব না 
হলেও দুরহ সন্দেহ নেই অথচ বুদ্ধিবৃত্িগত উন্নতির পরিচয় অনেক 
সহজে পাওয়। যায়। তাছাড়া, দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের 
সুনাম, যোগ্যতা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে তীদের ছাত্রছাত্রীর 
পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ৷ সুতরাং তারাও বিদ্যার্থীদের যথার্থ 


পরীক্ষা ব্যবস্থার নবরূপায়ণ 39 


জ্ঞানদানের পরিবর্তে কোনরকমে তাঁদের পরীক্ষায় পাশ করার মত 
তৈরী করে দেওয়াই কর্তব্য মনে করেন। আর যেহেতু পরীক্ষায়” 
বিশেষ করে বহিঃপরীক্ষায় কৃতকার্য হলে তবেই চাকুরী লাভ সম্ভব 
তাই পিতামাতা এবং অভিভাবকেরাও চান যে কোন উপায়ে তাদের 
সন্তানের। যেন পরীক্ষার গণ্ডী পার হতে পাঁরে। এইভাবে পরীক্ষা 
ব্যবস্থার ওপর অযথা গুরুত্ব দেওয়ার ফলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাই এর 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, শিক্ষার বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে শিক্ষাদান 
প্রণালী প্রভৃতি সকল বিষয় পরীক্ষাব্যবস্থাকে অনুসরণ করেই নির্ধারিত 
হয়ে আসছে। কিন্তু পরীক্ষাকে যদি যোগ্যতা এবং গুণ বিচারের 
মাপকাঁটি হিসেবে শিক্ষনীয় বিষয় এবং শিক্ষাদান প্রণাঁলীর ধারা 
অমুমারে নিয়ন্ত্রিত কর! যায় তাহলে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই 
এর দ্বারা উপকার সাধিত হবে; পরীক্ষার জন্তেই ছাত্র অধীত বিদ্যার 
পুনরালোচনার প্রেরণা পাবে এবং শিক্ষকও ছাত্রকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে 


পৌছে দেবার উৎসাহে নিজের কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা 


করবেন। 
মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন তাই প্রচলিত পরীক্ষাব্যবস্থার দৌষ- 


ক্রুটগুলির প্রতিকার করে পুনবিন্ঠাস ও পুনর্গঠনের জন্মে কতকগুলি 
নির্দেশ দিয়েছেন । প্রথমতঃ, কমিশনের মতে বহিঃপরীক্ষার সংখ্যা 
হ্রাস করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে একটি মাত্র বহিঃপরীক্ষা বা 
পাবলিক এগজ্যামিনেশনের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়, এর আগে আর 
কোনো বহিঃপরটক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে না দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি 
বিষয়ের যোগ্যতা বিচার করার পক্ষে প্রচলিত গ্রবন্ধমূলক পরীক্ষার 
আবশ্যক থাকলেও এতে ব্যক্তিগত মতামত, মনোভাব এবং দৃষ্টিভদ্দির 
প্রভাব বেশী, তাই শিক্ষার্থীদের অজিত জ্ঞান পরীন্ষণে সাবজেক্টিভ 
টেষ্টস্এর অথবা প্রবন্ধাকারে লিখিত প্উত্তর দেওয়ার প্রশ্নের সংখ্যা 


২০২ - ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


কমিয়ে অব.জেক্টিভ টেষ্টস্এর বা বিষয়গত জ্ঞানের সঠিক বিচারের 
জুল্টে নির্দিষ্ট আকারে সংক্ষেপে উত্তর দেওয়ার মত ছোট ছোট প্রশ্ন 
করার রীতি প্রবর্তন করা আবশ্যক, তৃতীয়তঃ, পরীক্ষার প্রশ্নমীলার 
পরিবর্তন করে এমন ধরণের প্রশ্ন করা প্রয়োজন যাতে ঠিক ঠিক উত্তর 
লিখতে হলে শিক্ষার্থীকে চিন্তা করে লিখতে হবে, কতকগুলি নিদি 
প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে রাখলে এরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব 
হবেনা। প্রশ্নগুলি ছোট ছোট হবে এবং উত্তরও হবে সংক্ষিপ্ত, 
এরূপ প্রশ্নের দ্বার! বিষয়বস্তুর জ্ঞান যথার্থ পরীক্ষা করা বায়। একই 
দিনে তিনঘণ্টা করে ছ'ঘণ্টায় ছুটি পেপারের পরীক্ষা গ্রহণও কমিশন 
সমর্থন করেন না। পরিশেষে বলা যায় শিক্ষার্থীদের গুণ ও 
যোগ্যতার শেষ বিচারে সম্পূর্ণরূপে বহিঃপবীক্ষার ওপর নির্ভর 
না করে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল এবং শিক্ষক 
কতৃক রক্ষিত সারাবছরে বিদ্যালয়ে তাদের কাজের বিবরণী ব| স্কুল 
রেকর্ডস্ও গণ্য কর! দরকার। এইভাবে পরিবর্তন করে নিলে 
বহিঃপবীক্ষার দ্বার! পরীক্ষা গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হবে । 
বহিঃপরীক্ষার মত বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষারও পরিবর্তন 
আবশ্যক, এক্ষেত্রেও বৎসরান্তে ছাত্রছাত্রীকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত 
করার সময় কেবলমাত্র বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর 
শা করে পধাবৃত্ত পরীক্ষার ফলাফল এবং স্কুল রেকরস্‌এ উল্লিখিত 
সারাবছরের প্রগতির হিসেবও ধর্তব্য, আর প্রবন্ধমূলক প্রশ্নের সঙ্গে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন করে বিষয়ের জ্ঞান পরীক্ষার ব্যবস্থাও কর! প্রয়োজন । 
বি্ার্থীদের সকল বিষয়ের যোগ্যতা এবং গুণের সম্পূর্ণ পরিচয় 
শুধুমাত্র বহি:পরীক্ষার কিংবা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া 
সম্ভব নয়» এর জন্তে প্রয়োজন তাদের বিগ্ভালয়-জীবনের প্রতিদিনের, 
প্রতিমীলের এবং প্রতিবছরের পড়াশোনা ও কাজের ধারাবাহিক 


পরীক্ষা ব্যবস্থার নবরূপায়ণ ২০৩ 


বিবরণ এবং প্রগতির হিসেব রাখা? তবে এরূপ *কিউমিউলেটিভ? 
রেকর্ডমূএ বুদধিবৃত্তির অনুশীলন ও উন্নতির বিবরণের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর 
আবেগ অনুভূতি ও স্বজনীশক্তির বিকাশের, ব্যক্তিত্বের লক্ষ্মণসমূহের 
সমাজসেবামূলক এবং শরীরচর্চা সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপেরও সম্পূর্ণ 
বৃত্তান্ত রাখতে হবে যাতে তাদের বিদ্বালয়-জীবনের অগ্রগতির পুর্ণাঙ্গ 
পরিচয় পাঁওয়া যায়। এধরণের” বৃত্তান্ত শ্রেণী শিক্ষকের পক্ষেই 
তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বাতন্ত্র 
আর এইভাবে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য 
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ পেলে তার শিক্ষাপ্রণালীরও 
উন্নতি হবে। অবশ্য নিভু লভাবে “কিউমিউলেটিভ’ রেকর্ড রাখতে 
হলে শিক্ষককে ইন্টেলিজেন্স টেষ্ট স্‌, আাটেন্মেণ্ট, টেষ্ট সূ, 
আাপ্টচিউড. টেষ্টস্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার সহায়তা 
গ্রহণ করতে হবে, ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকমণগ্ডলীকে এধরণের পরীক্ষা্দি 
সম্বন্ধে এবং পক্ষপাতিত্ব না করে শিক্ষার্থীদের কাধীবলীর ধারাবাহিক 
বিবরণী ও উন্নতির হিসেব রাখার বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন | প্রধান শিক্ষক এবং বিছ্ভালয় পরিদর্শকের কর্তব্য মধ্যে 
মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা শিক্ষার্থীদের “কিউমিউলেটিভ' রেকর্স্গুলি 


রাখা সম্ভব কারণ 
বৌঝবার সুযোগ পান 


নিভু কিনা। 
আভ্যান্তরীণ পরীক্ষায়, বহিংপরীক্ষার এবং স্কুল রেকর্ডস্এ 


শিক্ষার্থীদের উত্তরের মুল্যনিরপণে সংখ্যার ব্যবহার অপেক্ষা প্রতীক 
হার করা অনেক বেশী সহজ এবং নির্ভরযোগ্য কমিশন মনে 


এই উদ্দেগ্যে ক, খ” গ+ ঘ ও উ এই পীচটি প্রতীক ব্যবহার 
যার] সসন্মানে উত্তীর্ণ হবে তাদের “ক' এর দ্বারা, 
খ” এর দ্বারা» সাধারণভাবে যার! উত্তীর্ণ হবে 
যারা খারাপ ফল’ করবে তাদের ‘ঘ’ এর দ্বারা 


চিহ্ন ব্যব 
করেন। 


তাঁর পরের স্তরকে 
তাঁদের ‘গ’ এর দ্বারা» 


২০৪ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


এবং যারা খুব খারাপ উত্তর দেবে তাদের ‘ঙ’ প্রতীক চিহ্কের সাহাধ্যে 
ব্রিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা হবে, লিখিত উত্তরের মুল্য নিরপণের সময় 
যুক্তভাবে ‘ঘ’ ও “৬” প্রতীকের দারা অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট 
করার ব্যবস্থা থাকবে । 

মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে গৃহীত একমাত্র 
পাবলিক এগজ্যামিনেশনকেও লকলের পক্ষে আবশ্যিক করার 
পক্ষপাতী নন্‌। যার! বিদ্ধালয়ের শিক্ষার শেষে এই পরীক্ষা দিতে. 
চাইবে না, তাঁদের বিদ্যালয়ের রেকর্ড এবং অন্তান্ত পরীক্ষার ফলাফল 
বিচার করে স্কুল সার্টিফিকেট দেবার নির্দেশ কমিশন দিয়েছেন। 
আর যার! পাবলিক এগজ্যামিনেশনে উত্তীর্ণ হবে তাদের সার্টি- 
ফিকেটে পাবলিক বা বহিঃপরীক্ষার ফলাফল, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
পরীক্ষার ফলাফল এবং স্কুল রেকর্ডস্এর সারাংশেরও উল্লেখ থাক! 
প্র্নোজন। সাধারণতঃ শেষ বহিঃপরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ছ'’টি বিষয়ের 
অজিত জ্ঞানের পরীক্ষা কর! হয়ে থাকে, এছাড়া, অতিরিক্ত বিষয় 
নিয়ে পড়াশোনা করলেও এই ছ'টি বিষয়ের ফলাফল দেখেই তাদের 
সারি ফিকেট দেওয়া! হয়ে থাকে । এই ছ’ট বিষয়ের মধ্যে অন্ততঃ 
চারটি বহিঃপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক এবং বাকী দু'টির সফলতা 
কুল রেকর্ডমূএর ফলাফল থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। কমিশন 
মশে করেন বহিঃপরীক্ষায়্ এক বা একাধিক বিষয়ে অক্বতকা্ ছাত্র- 
ছাত্রীদের জন্যে ‘কল্পার্টমেন্টাাল’ পরীক্ষার স্থযোগ থাকা আবশ্যক, 
তবে তিনবারের বেশী তাদের এ সুযোগ দেওয়া হবে না এবং এসকল 
পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে স্কুল রেকর্ভস্এর ফলাফল ও বিবেচনা করা হবে না। 


_আট- 
শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবসায় ৷ 


এ কালের শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষকের স্থান শিক্ষার্থীর পরেই। 
শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি হয়* ছাত্রছাত্রীর সর্বতোমুখী বিকাশ- 
সাধন তাহলে এ কাজের প্রধান সহায় শিক্ষক ছাড়া আর কে? 
তারই সুদক্ষ পরিচালনায় শিক্ষার্থীর ব্যতিত পূর্ণ বিকাশ সম্ভব, 
তিনিই প্রত পক্ষে মানুষ তথা জাতি গঠন করে থাকেন। শিক্ষক 
তাই সকলের নিকট থেকেই শ্রেষ্ঠতম সন্মান লাভের যোগা। 
কিন্ত ভূর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক 
এবং ভার পেশা ছুইই বহুদিন থেকে অবহেলিত হয়ে আসছে। 
শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রচেষ্টাকে সাঁফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হলে 
তাই শিক্ষকমণ্ডলীর যোগাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবসায়ের 
উন্নতি সাধন করা অত্যাবস্তক কমিশন মনে করেন। 

যোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষাদান কার্য গ্রহণে অনুপ্রাণিত করার জন্তে 
প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষাব্যবসায়কে আকর্ষণীয় করে তোলা এবং এই 
উদদেস্তে বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করা থেকে শুরু বরে প্রচলিত 


সকল ব্যবস্থারই পরিবর্তন এবং উন্নতি সাধন প্রয়োজন। 
শিক্ষকদের কর্মে নিয়োগ করা সে কমিশনের পরামর্শ হচ্ছে, 


সরকারী এবং কেদরকারী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ে শিক্ষক 
নির্বাচনে ও নিয়োগকরণে যতদূর সম্ভব সমতা থাকা আবশ্যক । সরকারী 
বিদ্ধালয়ে পাবলিক সাভিন্্‌ কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক, বিশেষ করে 
উচ্চপদস্থ শিক্ষকদের নির্বাচন করা হয়ে থাকে এবং একাজে শিক্ষা অধিকর্তা 
কিংবা শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কোনো কর্মচারী কমিশনকে যথোচিত 


তি ভারতের শিক্ষাবারার ইতিহাস 


পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই প্রথার অন্নরণে বেসরকারী বিগ্যালয়গুলিতেও 
ক্ষুদ্রাকারের সিলেকশন কমিটির ওপর শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব অর্পণ 
করা উচিত ৷ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিলেকশন কমিটির এক্দ্-অফিসিও 
মেম্বার হবেন। লোক্যাল বোর্ড অথব। মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনাবীন 
বিদ্যালয়গুলিতেও প্রাদেশিক পাব্লিক সাভিম্‌ কমিশন অথবা এ জাতীয় 
কোনে। সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 
উচ্চবিদ্ভালয়ে শিক্ষাদানের জন্যে ‘এডুকেশন’ বা “শিক্ষা বিষয়টি 
নিয়ে উত্তীর্ণ স্মাতকদের গ্রহণ করা হবে, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
জন্যে অধিকতর গুণসম্পন্ন অর্থাৎ অনার্সসহ বি, এ পাশ, কিংবা “শিক্ষা? 
বিষয় নিয়ে প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ স্সাতক অথবা এম, এ পাশ শিক্ষক 
এবং বারা শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন তাদের সেই সকল শিল্প- 
শিক্ষা! সম্বন্ধীয় বিষয়ের স্নাতক হওয়া! বাঞ্চনীয় উপরন্ত এ সকল বিষয়ের 
শিক্ষাদানের ট্রেনিং বা বিশেষ শিক্ষাও তাদের গ্রহণ করতে হবে । 
মধ্যবিদ্যালয় স্তরেও বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষক নিয়োগ করাই 
ভাল কমিশন মনে করেন। স্থায়ী পদের জন্যে নিযুক্ত বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত 
শিক্ষকদের সাধারণতঃ একবছরের শিক্ষানবিশির পরই কর্ণে সন্নিয়োগ 
বা কন্ফীরম্‌ করা প্রয়োজন। শারীরিক সক্ষম এবং অন্যান্য বিষয়েও 
যথেষ্ট সমর্থ শিক্ষকমণ্ডলীর কার্য থেকে অবসর গ্রহণের বয়স বাট বছর 
পর্যন্ত বদ্ধিত করার কথাও কমিশন বলেছেন । 

শিক্ষকদের বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত 
হল, সকল প্রকার বিগ্ভালনে সমান গুণসম্পন্ন এবং একই প্রকার 
প্রত্যেক প্রদেশের কর্তব্য স্পেশাল কমিটির সহায়তায় বিভিন্ন স্তরের 
শিক্ষকদের বেতনক্রম পুনবিববেচনা করে বর্তমান সময়ে জীবনযাত্রার 
ব্যয় নির্বাহের যতদূর সম্ভব উপযোগী বেতন নির্ধারণ করা। এছাড়া, 


শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবসায় ২০৭ 


শিক্ষকমণ্ডলীকে নিজেদের এবং পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুদ্েগ 
করার উদ্দেশ্যে পেন্সন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও ইন্সিওরেন্সের ত্রিবিধ সুবিধা 
দ্রানেরই ব্যবস্থা করা, তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসার স্থযোগ দেওয়া এবং 
তাদের সন্তানসন্ততিরা যাতে বিগ্যালয়স্তর পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষালাভ 
করতে পারে সে ব্যবস্থা করা প্রত্যেক প্রদেশেরই অবশ্য কর্তব্য! 
বিদ্যালয়ের সন্নিকটে শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে তাদের 
বাসস্থানের সমস্যার সমাধান করাও হবে সেইলঙ্দে বিদ্যালয়ের নানাবিধ 
কাজে তীদের সহযৌগিতাও অনেক বেশী পাওয়া যাবে । 

উচ্চাভিলাবী এবং দীরিত্পূর্ণ পদের শিক্ষকদের বিদেশে গিয়ে 
পড়াশোনার জন্যে অথবা বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্তে 
৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত স্টাডি লীভ' গ্রহণের সুযোগ থাকাও আবশ্যক, 
এ সময়ে তীরা পূর্ণ বেতন পাবেন এবং যারা দেশের বিভিন্ন 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চান তাদেরও বিশেষ 
সুবিধা দেওয়া প্ররোজন | এছাড়া, যারা দীর্ঘ অবকাশ যাপনের উদ্দেশে 
“কোনো! স্বাস্থাকর স্থানে যেতে চান কিংবা শিক্ষামূলক সভা, সম্মেলন 
অথবা সেমিনারে যোগদান করতে চাইবেন কমিশনের মতে রেলওয়ে 
কর্তৃপক্ষের কর্তব্য তীদের ট্র্যাভেল কন্সেসন' দেওয়ার ব্যবস্থা করা। 

অনেক সময় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে শিক্ষকদের ওপর 
অযথা অবিচার করা হয়ে থাকে, সামান্য কারণে তদের বেতদবুদধ 


বন্ধ করা হয়, অথবা বদলীর নির্দেশ দেওয়া হয়, এমন কি অনেক 
এ সকল অবিচারের মীমাংসা 


,কোনো! ব্যক্তি, বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর একজন প্রতিনিধি এবং 


প্রাদেশিক শিক্ষক সমিতির একজন প্রতিনিধি। 


২০৮ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


এভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শিক্ষকমণ্ডলীকে উদ্দেগশৃন্ত 


করতে পারলে তবেই তাদের পক্ষে জাতিগঠনের মহত কর্তব্য ষথার্থভাবে 
পালন করা সম্ভব হবে। কমিশনের স্ুপারিশগুলি কার্যে পরিণত হলে 
অতিরিক্ত আয়ের জন্যে গৃহশিক্ষকতা৷ করার প্রয়োজনও শিক্ষকদের 
থাকবে না। 

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্পূর্ণ পদের জন্যে যোগ্য এবং শিক্ষাদান ও 
পরিচালনব্যবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা! সম্পন্ন ব্যক্তি নিয়োগ করতে 
হলে এই পদের বেতন এবং অন্যান্য ব্যবস্থাও যথেষ্ট আকর্ষণীয় করা 
প্রয়োজন। 

পরিশেষে বলা যার সমাজের গণ্যমান্য এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের 
কর্তব্য শিক্ষকদের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে সর্বসাধারণের কাছে 
আদর্শ স্থাপন কর1। বিভিন্ন সভা সমিতিতে শিক্ষকদের সাদরে আহ্বান 
জানিয়ে এবং শিক্ষীসংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে গণ্যমান্য ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরাই পারেন শিক্ষকমণ্ডলীকে 
পুনরায় তাদের গৌরবের আসনে বসাতে । শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধি 
কল্পে তাঁদের শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ ভ্ঞানদানের 
্যবস্থারও উন্নতি সাধন প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে কমিশন মনে করেন 
ছাশ্তরের শিক্ষকদের জন্যে দু'প্রকারের শিক্ষাপ্রতিানের ব্যবস্থা থাকাই 
যথেষ্ট। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্কুল লিভিং অথবা হাইয়ার 
সেকেণ্ডারী স্কুল লিভিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অবশ্য কর্তব্য, এরপর 
তাদের সেকেপারী গ্রেড ট্রেনিং কলেজে দু'বছর শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান 
পুণালীর বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের ফাস্ট গ্রেড টিচার্স ট্রেনিং কলেজে একবছর বিশেষ 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। তবে ভবিস্যতে গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের 
বিশেষ শিক্ষাকাল আরও একনছর বাড়াতে পারলে ভাল। ফার্ট গ্রেড 


শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবসায় ২০৯ 
টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলি বিশ্ববিদ্ধালয়ের অনুমোদিত হবে এবং উত্তীণ 
ছাত্রছাত্রীকে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা বিতরণ করাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য । 
সেকেণ্ডারী গ্রেড ট্রেনিং কলেজগুলি একটি স্বতন্ত্র বোর্ড কতৃক পরিচালিত 
হবে। শিক্ষকতা সম্বন্ধে ব্যবহারিক শিক্ষাদানের জন্যে প্রত্যেক ট্রেনিং 
কলেজে একটি করে ডিমন্স্টে শন বা৷ মডেল স্থল থাকা আবশ্ঠক। এছাড়া, 
কাছাকাছি কতকগুলি বিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার 
ব্যবস্থা করা থাকবে। ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্যে “কিউমিউলেটিভ 
রেকর্ড রাখা, লাইব্রেরী পিরিয়ড পরিচালনা, স্বল্যাষ্টিক্‌ টেষ্ট স্‌ প্রভৃতির 
রচনা এবং প্রয়োগ কর! ইত্যাদি বিষয়গুলিও অন্ততুক্তি, করার নির্দেশ 
কমিশন দিয়েছেন ।' 

গ্রন্থাগারিকের কাজ, শরীরর্চ্জা ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউটিং এবং 
গাইডিং, বিদ্যালয় পরিচালন প্রভৃতি পাঠ্যবিষয় বহিভূতি বিভিন্ন 
ক্রিয়াকলাপের দু'একটি বিষয়ের বিশেষ শিক্ষা প্রত্যেক শিক্ষককেই গ্রহণ 
করতে হবে। 

ট্রেনিং কলেজে ‘রিফ্রেশার’ কোর্স, শটইন্টেনশি৷ 
কলকারখানার ব্যবহারিক শিক্ষার এবং অধ্যাপনা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার ব্যবস্থাও রাখতে হবে, গবেষণা কার্ষের জন্তে 
ট্রেনিং কলেজের পরিচালনাধীনে থাকবে এক্স্পেরিমেন্টাল বা 
ডিমন্স্টে শন স্কুল। 

কমিশনের মতে যাদের মধ্যে ক্ষ শিক্ষক হবার মত যথেষ্ট সভ্ভাবন। 
দেওয়া কর্তব্য, সেজন্যে প্রবেশাহুমতি 


দেবার আগে প্রার্থীদের বিশেষভাবে 
পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং উপযুক্ত শিক্ষকদের 


ভ’ কোস? সেমিনার, 


শিক্ষকতা-পেশায় আকৃষ্ট 

করার উদ্দেশ্যে ট্রেনিং কলেজের শিক্ষা অবৈত হওয়া বাস্থনীয়, 

উপরন্ত ছাত্র-িক্ষকদের সরকারীবৃত্তি 'দিওয়ার এবং কর্মে নিযুক্ত, 
১৪-- 


২১০ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণকালে পূর্ণ বেতন দেবার ব্যবস্থাও কর! 
দরকার অবশ্য এর বিনিময়ে তারাও পাঁচ বছর শিক্ষকত। করার জন্যে 
চুক্তিবদ্ধ থাকবেন। ট্রেনিং কলেজগুলি আবাসী করার জন্যে এবং 
শিক্ষাব্যবস্থা উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার 
কথা বিবেচনা করে সকাল ও সন্ধ্যায় শিক্ষিকাদের শিক্ষাবিজ্ঞান ও 
শিক্ষাদান প্রণীলীর বিশেষ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পার্টটাইম্‌ ট্রেনিং 
কোসের প্রবর্তন করার স্থপারিশও কমিশন করেছেন । 

উপসংহারে কমিশন বলেছেন শিক্ষাব্যবস্থার নবরূপায়ণে শিক্ষণশিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলিই আসলে হবে পৎপ্রদর্শক। প্রতি্ঠানগুলি প্রথমে নিজ 
নিজ ডিমন্স্েশন ব| এক্স্পেরিমেন্টাল স্কুলে শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিভিন্ন 
বিষয়ের উন্নতি সাধনের উপযোগী নতুন নতুন পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা- 
ননী হারা বায়ে পরত করবে তারপর দেই আদর্শে ছাত্র- 
শিক্ষকদের শিক্ষিত করে তাদের মাধ্যমে এবং আদর্শে বিদ্যালয়ের 


সহায়তায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেই অন্প্রাণিত.. করবে নতুন 
ভাবধারীয় কাজ করার জন্যে 


পরিশিষ্ট । i 


নবপরিকল্লিত শিক্ষার প্রসার এবং সুশৃঙ্খল উন্নয়নের জন্যে এর 
সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থাও সুচিন্তিত হওয়া প্রয়োজন। সকল 
প্রদেশে একজন মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে রয়েছে শিক্ষাবিভাগ 
দেশের শিক্ষাসংস্রান্ত ব্যাপারের বিধিব্যবস্থা করার জন্তে। শিক্ষা 
মন্ত্রীকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে আছেন শিক্ষাসচিব ও শিক্ষা অধিকর্তা ৷ 
প্রচলিত ব্যবস্থায় শিক্ষা অধিকর্তা সরাসরি শিক্ষাসংক্রাস্ত প্রস্তাবাদি মন্ত্রীর 
নিকট পেশ করতে পারেন না, শিক্ষাসচিবের মাধ্যমে তাকে সেগুলি 
মন্ত্রীর নিকট পেশ করতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন মনে করেন 
মন্ত্রীকে শিক্ষাসংক্রান্ত সকল বিষয়ের পরাম্শদান মুখ্যতঃ শিক্ষা 
অধিকতীর কর্তব্য, অতএব যেখানে শিক্ষা অধিকর্তার এবং শিক্ষীসচিবের 
দায়িত্ব দু'জন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত সেখানে শিক্ষা অধিকর্তা যাতে সরাসরি 
মন্ত্রীর সন্দে শিক্ষাবিষয়ক আলোচনাদি করতে পারেন সেজন্যে তাকে 
যুগ্ম সচিবের মর্যাদ। দেওয়া কর্তব্য । 

প্রত্যেক প্রদেশে এবং কেন্দ্রে সাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞান এবং কৃষি, 
বাণিজ্য, যানবাহন, শ্রম প্রভৃতি 


বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত 
শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদান সুসং 


এভাবে সকল দপ্যরের 
প্রকারে বিভিন্ন দপ্তরের সং 


গতি 
জিত করতে পারলে ভাল হয়। 


২১২ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


আবার বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার উন্নতি এবং প্রসারের উপায় সম্মিলিত- 
ভাবে নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে বিভাগীয় প্রধানদেরও এরূপ একটি 
সংযোজক কমিটি গঠন করা আবশ্যক । 

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ_কমিশনের মতে শিক্ষা অধিকর্তার 
সভাপতিত্বে পঁচিশ জনের মত সভ্য নিয়ে একটি পর্যদ্‌ বা বোর্ড গঠন 
করে তার ওপর মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনার ভার অর্পণ করাই 
ভাল। পঁচিশ জন সভ্য ব! সদস্তের মধ্যে দশজনের যন্ত্রশিল্প ও 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। মাধ্যমিক 
শিক্ষার বহিঃপরীক্ষাদির পরিচালনা করার জন্তে পাঁচজনের মত সন্ত 
নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করতে হবে, শিক্ষা অধিকর্তা অথবা 
পরিচালকমগুলীর কোন প্রবীণ সদন্ত এই সাব-কমিটির কন্ভেনার 
ব! আহ্বায়ক হবেন । 

উপস্নীতক বা আগুার-গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের শিক্ষাদান ও 
শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থার পরিচালনা করার 
জন্তে টিচাস” ট্রেনিং বোর্ড গঠন করার কথাও কমিশন বলেছেন। 
এই বোর্ডেরও সভাপতি হবেন শিক্ষ। অধিকর্তা । 

কমিশন মনে করেন শিক্ষাবিভাগকে শিক্ষাদান সংক্রান্ত সকল 
বিষয়ের পরামর্শ দেবার জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষ।-উপদেষ্টা সমিতির 
অনুসরণে সকল প্রদেশে প্রাদেশিক উপদেষ্টা সমিতি গঠন করা 
আবশ্যক । 

বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ও পরবেক্ষণ সম্বন্ধে কমিশনের মন্তব্য হল, 
বিগ্যালয়-পরিদর্শক হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা । 
তিনি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্তার পর্যালোচনা করে এগুলি সমাধানের 
উপযোগী পরামর্শ দেবেন শিক্ষকমণ্ডলীকে এবং তার সুপারিশ ও 
পরাঁমর্শমত কাজ করার জন্যে তাদের তিনি সহায়তাও করবেন। 


পরিশিষ্ট ২১৩ 


শারীরিক শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, চারুশিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়গুলি 
পরিদর্শনের জন্তে ও সকল বিশেষ বিষয়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বতন্ত্র 
পরিদর্শক নিয়োগের কথাও কমিশন বলেছেন। 

পরিদর্শক উচ্চ শিক্ষিত হবেন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার 
অন্ততঃ দশবছরের অভিজ্ঞতা তার থাক! দরকার কিংবা কোনো 
ডচ্চবিষ্যালয়ে কমপক্ষে তিন বছর প্রধান শিক্ষকের কাজ করা 
আবশ্তক। তার কর্তব্য দ্বিবিধ, বিদ্যালয়ের পরিচাঁলন ব্যবস্থার অর্থাৎ 
বিদ্যালয়ের খাতাপত্র, হিসেব, আফিসের কার্ধধাঁরা প্রভৃতির পর্যবেক্ষণ 
করা বছরে একবার, আর শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের পর্যালোচনা করা। 
বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণে পরিদর্শককে সহায়তা 
করার জন্যে যোগ্য সহকারীর প্রয়োজন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের 
অন্থসন্ধান পরিদর্শকের সভাপতিত্বে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ একত্রিত 
হয়ে করবেন। তারা তিন বছর অন্তর একবার এরূপ অনুসন্ধান 
করবেন। 

বিগ্ভালয়গুলিকে অনুমোদন দান সম্বন্ধে কমিশনের নির্দেশ হল, 
বিদ্যালয়ের সুূপরিচালনার এবং শিক্ষার উপযুক্ত মান বজায় রাখার 
উপযোগী নির্দিষ্ট শর্তাবলী পালনে সক্ষম বিদ্যালয়গুলিকেই কেবল 
অনুমোদন দেওর! কর্তব্য। 

বিদ্যালয়ের পরিবেশ, গৃহ, সাঁজসরঞ্জাম, কাজের দিন, ছুটির দিন 
প্রভৃতি বিষয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের অভিমত, গ্রামাঞ্চলের 
কেন্্রস্থলে যেখানে পধীপ্ত বসতি আছে এবং আশেপাশের গ্রামে 
যাতায়াতের অন্তবিধাও নেই সেরূপ স্থানেই বিদ্ছালয় স্থাপন করা 
দরকার আর শহরে বিদ্যালয়ের জন্তে এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত 
যেখানে শহরের অতিরিক্ত ভীড়, ব্যস্ততা ও গোলমাল নেই অথচ 
পরিবহণব্যবগ্থার যথেষ্ট সুবিধা আছে। শহরে খেলাধূলোর জন্তে 


২১৪ ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


খোলামেল স্থান সংগ্রহ কর সহজসাধ্য নয় সেজন্টে সহজপ্রাপ্য 
উন্মুক্ত স্থানগুলি কয়েকটি বিগ্যালয় একত্রিত হয়ে সংরক্ষণ করবে 
খেলার মাঠ রূপে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারদের কর্তবা 
উপযুক্ত আইন প্রণয়নের দার! এ সকল স্থান যাতে গৃহ নির্মাণের 
জন্যে অথবা কোনো শিল্পবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বেদখল ন! হয় তার 
ব্যবস্থা কর!। ° 

বিদ্যালয় ভবনটি যেন প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত হয় এবং শ্রেণীকক্ষ 
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্তে দশ বর্গফুটের মত জায়গার সংকুলান থাকা 
আবশ্যক । প্রতি শ্রেণীতে ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন পর্যন্ত এবং সমগ্র 
বিদ্যালয়ে 'পাচশো থেকে সাড়ে সাতশো পরন্ত ছাত্রছাত্রী থাকাই 
যথেষ্ট । বিছ্ালয়ে শ্রেণীকক্ষ ব্যতীত ছাত্রদের সাধারণ পাঠাগার 
বাঁ কমনরুম, জলযোগাঁদির জন্তে নির্দিষ্ট স্থান বা ঘর, পায়খান। গুলাবের 
জন্ে,ছাত্র ও শিক্ষকের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, সহশিক্ষার ব্যবস্থ। থাকলে ছাত্রী 
ও শিক্ষিকাদের জন্যেও অনুরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, শিক্ষকদের সাধারণ 
পাঠাগার, প্রধান শিক্ষকের ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের জন্যে এবং 
আফিসের ভজন্তে স্বতন্ত্র এক-একটি ঘর থাকা আবন্তক। এ ছাড়া, যে 
সকল বিদ্যালয় নতুন নিমিত হবে সেগুলিতে বহুমুখী বিদ্যালয়ের 
সুযোগস্থবিধাও থাকা প্রয়োজন। বহুমুখী বিদ্যালয়ের উপযোগী 
সাজসরঞ্জাম নির্ধারণের জন্যে বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি গঠন করাও 
দরকার। এছাড়া, শহরের এবং গ্রামের বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের 
জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থাও করতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীয়। যাতে আসল 
দামে বই, খাতাপত্র, পেনসিল ইত্যাদি কিনতে পারে সেজন্তে বিদ্যালয়ে 
সমবায় বিপণি খোলার কথাও কমিশন বলেছেন। 

বিদ্যালয়ে কাজের দিন ছুশোদিনের কম হওয়া উচিত. নয়, সপ্তাহে 
পয়তাল্িশ মিনিটের অন্ততঃ পয়ন্রিশটি পিরিয়ডের ব্যবস্থা করতে হবে| 


পরিশিষ্ট ২১৫ 
কমিশন বিদ্যালয়ে প্রচলিত অতিরিক্ত ছটির ব্যবস্থা সমর্থন করেন 
না» তাদের মতে গ্রীন্মের সময় দু'মাসের এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে 
বছরে ছু'বার দশ থেকে পনের দিনের ছুটার ব্যবস্থা থাকাই শ্রেয়। 

পারিপার্বিক অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয়ের কাজের সময় 
নির্দিষ্ট করার স্বাধীনতাও বিছ্বালয়গুলিকে দেওয়া আবশ্যক | 

শিক্ষার পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ন্যয়সাপেক্ষ, তাই কমিশন তাদের 
সুপারিশের উপসংহারে এই ব্যয় নির্বাহের জন্তে অতিরিক্ত অর্থকি 
ভাবে সংগ্রহ করা যায় সে সম্বন্ধেও কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছেন। 
প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য এই উদ্দেগ্তে প্রাদেশিক সরকারদের 
সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা কর1। বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে, 
যেমন, বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনে (বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে ), ছাত্র ও 
শিক্ষকদের জন্তে উন্নত ধরণের পুস্তক রচনার ব্যবস্থা করায়, শিক্ষকদের 
শিল্পবিদ্া সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাদানের নিমিত্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে, 
মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্তামূলক বিষয়ের অর্থাৎ পাঠক্রম, বৃত্তি 
নির্বাচনে পথনির্দেশ, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষাদান, পরীক্ষাদির 
ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে গবেষণার বাবস্থা করা ও 
'সেজন্তে গবেষণাগার স্থাপন করায় ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে অর্থ সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। 

দ্বিতীয়তঃ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের বিধিনির্ধারণের 
ভজন্তে কেন্দ্রীয় শিক্ষা, রুষি, শিল্প, পরিবহণ, খাদ্য, অর্থ ও প্রতিরক্ষা 
প্রভৃতি বিভিন্ন. মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষাপর্ষদ্‌ 
গঠন করা আবশ্যক, পর্ষদের সভাপতি হবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং 
কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব হবেন এর কর্মসচিব বা সম্পাদক । 

তৃতীয়তঃ, মাধ্যমিক সুরের শিল্পশিক্ষার উন্নয়নের উদ্দেস্তে 
ইন্ডাসটি,য়াল এডুকেশন সেস্‌ নামক উপকর ধা করে অর্থ সংগ্রহ 


২১৬ _. ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


কর! প্রয়োজন, সেইসদ্দে পরিবহণ এবং ডাক ও তাঁর বিভাগের ও. 


রাষ্ট্রীয় করায়ত্ত শিল্পবাণিজ্যের এবং দেবোত্তর ও দাতব্য সম্পত্তির 


উদ্‌ তের কিয়দংশ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্লে ব্যয় করার বিধিসঙ্গত 
‘বন্দোবস্ত করাও কর্তব্য। 


চতুর্থতঃ» মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্তে প্রদত্ত পঁচিশ হাজার ও' 
শিল্পশিক্ষার অন্যে সাহায্যদানের পঞ্চাশ হাজার টাক! পর্ধন্ত আয়কর' 


মুক্ত হওয়া! বাঞ্ছনীয় এবং শিক্ষামূলক কাজে ব্যয় করার জন্যে মৃত 
ব্যক্তির উইল করে দেওয়া সম্পত্তির ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ 


থেকে কোনে! কর ধার্য না করে সমুদয় সম্পত্তি যাতে শিক্ষামূলক" 
কাজে ব্যয় কর! হয় সেরূপ ব্যবস্থা কর! উচিত। 

পঞ্চমতঃ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং তৎসংলগ্ন মাঠ প্রভৃতির ওপর' 
সম্পত্তিকর ধার্ধ করাও উচিত নয় উপরস্ধ সম্ভব হলে কেন্দ্রীয় এবং 
প্রাদেশিক সরকাঁরদের কর্তব্য বিগ্বালয়ের খেলার মাঠ, কৃষিক্ষেত্ 
প্রভৃতির জন্যে বিনামুল্যে জমি সংগ্রহ করে দেওয়া । 

ষষ্ঠতঃ, বিদেশ থেকে আনীত বৈজ্ঞানিক ও কলকারখানার, 

" যন্ত্রপাতি এবং পুস্তকাদির জন্তে বহিঃশুক্ধ আদায় করা চলবে না। 


এরা... + 
LO 


